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বিষ্তারতু, সাহিভাতৃষণ-প্রণীত 


প্রান্তিস্ঞান্ন- 
চক্রবর্তী চাটাঞ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড 


১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা 


১৩১ 


মূল্য ছই টাক মা 


গ্রন্থকাঁরকর্তৃক প্রকাশিত 
৩৬1৪৩, বেণেটোলা লেন, 
কলিকাত? 


প্রণ্টার-ভ্রপপশানন দাস, 
২৮1৪, বিডন রো, কলিকাতা! 

















যিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দীড়াইয়া 
ইহকাল ও পরকালের 
আনন্দলীল! 


তাক্ষ করিতেছেন 





মহাঁসীধকের সাঁধনারলনিঃল্গত 

প্রণচীন ভারতের 

এই গৌরবময় ইতিবৃত্ত 

আমার সেই 
পুজনীয় আচার্য্য 
্ীযুস্ত অন্থিনীক্ুমান্র দত্ত 

মহাশয়ের চরণকমলে 

উৎসর্গ করিলাম 





কেশবনিকেতন, কলিকাতা 
রথপ্বিতীয়া---৩০এ আষাঁ, 
১৩৩৬ 


০০০০০ 


ভক্কি-প্রণত 
শীশরত্কুমার রায় 





নিবেদন 


বৌদ্ধ-ভারত গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। দেশের ও 
বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রানুরাগী স্ধীগণের গ্রস্থাবলী ও রচনা 
অবলম্বনে এই গ্রস্থ সঙ্কলিত হইল। সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থের 
সহিত এক স্থলে এই গ্রন্থের পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। এই 
্রন্থথানি রাষ্্ীয় ইতিহাস নহে। মহাপুরুষ বুদ্ধের সাধনা! এই 
দেশে কি প্রকারে এক বিরাট সভ্যতার স্থগি করিয়াছিল এই 
গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । যে 
সাধনার মুলে সম্যরত্র নিহিত থাকে সেই সাধনা! কিছু-না-কিছুর 
সষ্টি করিয়া থাকে । ইতিহাসঙ্ক ব্যক্তিমাত্রেই ইহ! জ্ঞাত 
আছেন, মোহম্মদ, নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতি মহা'পুরুষদিগের 
ধনা ক্ষুদ-বৃহত রা কিংবা সম্প্রদায়ের সৃঠি করিয়াছে 

ইয়ুরৌপের রাহ্ীয় ইতিবৃত্তের আলোকে ষাহারা প্রাচীন 
ভারতের ইতিহাস আলোচনা করেন তাহারা এ যুগের বিচ্ছিন্ন 
ঘটনাবলীর মধো কোনে একাাসৃত্র খুঁজিয়া পাঁন না। বন্ত্বতঃ 
প্রাচীন ভারতের ইতিবৃত্ত যে অস্পষ্টভাঁর কুহেলিকাঁয় সমাচ্ছন্ন 
তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত্র এ যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনা- 
রাজির অভ্যন্তরে এক্যের একটি চিরম্তন ধার! ফন্তুর অন্ত:সলিলা 
ধারার মত নিঃসন্দেহ প্রবাহিত হইতেছে । ভাঁরত-ইতিহাসের 
এই এক্যধারা সম্ভবতঃ যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষদের সাধনার 


থ 


অম্ৃতধারা! । বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র, ব্যাঁস-বাল্মীকি, বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতি 
মহাজনদের সাধনার মধ্যে ভারত-ইতিহা'সের এঁকাসুত্রের সন্ধান 
করিতে হইবে । 

ছয় বসর কঠোর সাধনার ফলে মহাপুরুষ বুদ্ধ ষে সত্য 
লাভ করেন উহার আকর্ষণে ফাঁহারা তাহার চারিদিকে দলবদ্ধ 
হইলেন তাহাদিগকে লইয়া “সভ্বের স্বপ্তি হইল। এই সঙ্ঘের 
সাধুরাই মহাপুরুষের বাণী প্রচার করিতেন। সঙ্চের প্রভাব 
সমস্ত দেশের উপর পতিত হইয়াছিল। সঙ্ৰ যখন বৃহৎ হুইয়! 
দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিল তখন হইতে সঙ্বের 
সাধুদের আচার-ব্যবহার, ক্রিয়া-কর্ম্ম দেশবানীর সমালোচনার 
বিষয় হইল। দেশবাসীদের অভিপ্রায় সঙ্ঘবাসীদের আচার- 
ব্যবহার নিয়মিত করিতেছিল। এইরূপে বৌদ্ধনভ্ৰ এক বিরাট 
জনসত্ঘে পরিণত হইল। 

বৌদ্ধভিক্ষুগণ নগরের বাহিরে প্রকৃতির স্ত্বরম্য নিকেতনে 
নিভৃতে বিহারে বাস করিতেন। বৌদ্ধভিক্ষুদের এই বিহার- 
গুলিই সেকালে ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্র ছিল। সাধুর! 
শিহ্যদিগকে কেবল ধর্ম নহে, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, চিত্রকলা, 
ভাক্ষর্য্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার পরা ও অপরা বিষ্ঠা শিক্ষা প্রদান 
করিতেন। এইরূপে ভগবান্‌ বুদ্ধের সাধনা হইতে প্রাচীন 
ভারতে যে আশ্চর্য্য সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল এই পুস্তকে ভাহাই 
বথাসম্তভব সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । যখন নদীতে বান আসে 
তখন খাল, বিল, নাল! সমস্তই জলে পূর্ণ হইয়া! যায়; বৌদ্ধধর্মের 


গ 


অসৃতরসও সেইরূপ বাঁনের মত ভাঁরতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল । 
সেই প্লাবন ভারতবর্ষ ছাপাইয়। দেশাস্তরেও পরিব্যাপ্ত হইয়া 
ছিল। এমনই এক অভাবনীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ভারতবর্ষে 
ঘটিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসাদ এই দেশে আমরা এমন এক 
ভূপতি দেখিলাম ধাহীর তুলনা পৃথিবীর আর কোন দেশে 
পাওয়া যাইবে না। ধর্মাবলে তিনি এমন সংক্কারশূন্য হুইয়া- 
ছিলেন যে, স্বধণ্্মী বিধ্মী সকলকে তিনি তুল্যরূপে ভাল- 
বাসিতেন। প্রজ্জাদিগকে তিনি পুক্রব পালন করিতেন। 
সাধারণ রাজার মত তিনি রাজস্ব আদায় এবং রাজ্যশাসন 
করিয়া স্বীয় কর্তব্য শেষ করেন নাই। রাজ্জের সর্বত্র যাহাঁতে 
ধন্ম ও সুনীতি প্রতিপালিত হয় তজ্জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত 
এবং বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন 

এঁতিহাসিকগণ যে যুগটিকে বৌদ্ধযুগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন এই গ্রস্থে সেই যুগের বহু পূর্বেবের এবং পরবস্তী কালের 
কোনো কোনো কথা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার কারণ 
পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পাঁরিবেন। বৌদ্ধ-ভারত 
বৌদ্ধযুগের নহে, বৌদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস। নান! দিক্‌ হইতে 
এই ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইতে পারে। সেই 
রূপ আলোচনার অধিকার বিশেষজ্ঞ পণ্চিতদেরই আছে। 
আলোচ্য গ্রন্ত্রে সমস্ত বিষয়ই যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে বণিত 
হইয়াছে। আলোচনার জটিলতা পরিহার করিয়া পুস্তকখানি 
সকল শ্রেণীর পাঠকের উপষোগী করিবার চেষ্ট! কর! হইয়াছে । 


৮ 


এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে আমি যে সকল গ্রস্থকার ও প্রবন্ধ- 
লেখকের রচনা হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাদিগকে 
আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। মদদীয় শ্রদ্ধাস্পদ 
নুহৃদ্‌ শ্রমণ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী মহোদয় আমার গ্রন্থের 
অধিকাংশ শ্রবণ করিয়া আমাকে কোনো কোনো স্থান 
₹শোধনের সছুপদেশ প্রদান করিয়া ধন্যবাদর্হ হইয়াছেন। 


কেশবনিকেতন, কলিকাতা বিনীত 
আবণঢ, ১৩৩৬ গ্রশ্থকার 


ভ্বিতীম্ব সংক্ষল্পণ 


বৌদ্ধভারতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রায় ছুইবসর পূর্বে 
প্রকাশিত হওয়! উচিত ছিল। এই সংস্করণে “গৌতম বুদ্ধ” 
ও “বুদ্ধ ও বৌদ্ধনারী” এই দুইটি নুতন অধ্যায় সংযোজিত 
হইল । 
৩৮1৪৩, বেণেটোলা লেন, 
| বিনীত গ্রন্থকার 


কলিকাতা, ১৩৩৮ 


প্রথম অধ্যান়্ 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
তৃতীয় অধ্যায় 
চতুর্থ অধ্যায় 
পঞ্চম অধ্যান্ন 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
সগ্ষ অধ্যার 
অই্ম অধ্যায় 
নবম অধ্যায় 
দশম অধ্যায় 


একাদশ অধ্যায় 


ছাঁদশ। অধ্যায় 


০০ 


এ্রয়োপশ অধ্যায় ৮৮ 


বিষয়-সূচী 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধাশীস্ত্র 
গৌতম বুদ্ধ 
বুদ্ধ ও সংঘ 


িসিসসপকো 


বৌদ্ধবিধি ও সংঘের প্রকৃতি -- 
বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ -- 
বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার 


বৌদ্ধ বিশ্ববিগ্ালয় 
জ্যোতিষ ও আমুর্ক্ৰেদ 
বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধনীরী 


আর্থিক ও সমাজিক অবস্থা 
বৌদ্ধ শিল্প 


বোদ্ধধন্দের বিকৃতি 


১৬৬ 


চিত্র-সূচী 


ধানী বুদ্ধ রি 
বুদ-__পল্পপাণি টি 
বুদ্ধ-_উপদেষ্টা টি 
বুদ্ধ-- অমিতাভ ই 
বৃদ্ধ_বোধিসন্ত টি 
বু্ব-_-চস্তামণিঠাকুর 
বেশপিদ্রুমমূলে হস্টীর প্রণতি 
প্রস্তরোংবীর্ণ স্তুপ ই 
গর ঘৃগ জাতক নি 
ধন্মুচক্র প্রবর্তন নি 


বুদ্ধগদাব মন্দির - 
লাচি স্ুপের পুর্বতোরণ ৮ 
কর'লী চৈত -- 
বাদক দল ভে 


প্রথম অধ্যায়ের আরস্তে 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরস্তে 


চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্তে 
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প্রথম অধ্যায় 


শুদ্ধ শু কৌ শা 

ৃষ্টপুরণব নষ্ট শ হাব্দাতে ভারতপর্সের চিন্তারাজ্যে এক তুমুল 
বিপ্লব ঘটিয়াহিল। বনু শহাব্দী ধরিয়। এদেশের হিন্দু আধ্যগণ 
হে প্রিয়াকর্্। আচার অনুষ্টান নিবিবচারে মানিয়া আসিতে- 
ছিলেন, কালপমে সেই সকল অনুষ্ঠান এমন প্রাণহীন ও 
নীরস হইহা! পড়িজছিল অব, সেগুলি আর কাহারও চিন্তে 
ধন্মবোদের সঞ্চার করি না। অতাশ্চযা নৈসর্গিক শোভা'য় 
খিহবল হঠয়। ঝথেদের খনিগণ স্বাভাবক ভক্তির উদ্্রীসে সরল 
বন্দনা মনে তন্ন, বরুণ, উষা প্রভাতি ষেজক্ল দেবতার আরাধনা 
করিয়।ছেন, তখনও সই সকল দেবতার নাম উচ্চারিত হইত 
বটে, কিছু সেহ নাম শিখন বাঁহাহও হপয়ঘন্ত্রে ভক্তিতারে 
বঙ্কার দিত না। এঠ সকল ঝষির বশধরগণই বাহির হইতে 
ঠাপ পাহয়। নানা প্রয়োজনের তাগিদে আপনাদের কন্ম 
[পভাগ কগিয়। নানা বর্ণের শ্টি করিয়া ফেলিলেন। কালে 
কালে সেই ভাগবিভাগ জাতিভেদের স্থঠি করিল। খধিদের 


হ্‌ বৌদ্ধ-ভারত 


শিপ সপিপাসিলী সপসিলাসিত পা পলা সিসি 


ংশধরগণের এক দল হইলেন ব্রাহ্মণ; ক্রিয়াকম্ম যাগযজ্ঞ 
ধ্যানধারণাই তাহাদের ব্যবসায় হইল। ইহাতে কোনও সফল 
ফলে নাই এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু কালক্রমে এই 
প্রথায় লোকের মনে এই বোধ জন্মিল যে যাঁজক পুরোহিতই 
তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া ঈশ্বরকে ডাঁকিবেন, ব্যক্তিগণ 
ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাহাদের ধ্যানধাঁরণার কোনও প্রয়োজন 
নাই। বেদের খষি যে ভাবের প্রেরণায় মন্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ 
করিয়! পরমেশ্বরেব বন্দনা! গান গাহিয়াছেন, সে ভাব সর্ববতো- 
ভাবে অন্ুহিত হইল । মন্ত্রের আবৃত্তি, আয়োজনের অনাবশ্বক 
আড়ম্বর, ক্রিয়ার বাহুল্য এবং অনুষ্ঠানের প্রকরণ ভাবের 
অভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ভাবের বিলোপের অনুপাতে 
কর্মকা বাঁড়িযু উঠিতেছিল। কিন্তু মাঁনুষেব হৃদয় তাহা 
মানতে চাহিবে কেন £ মানুষের চিন্ত আপনাআপনি বিদ্রোহ" 
হইয়ু। উঠিল; প্রতিক্রিয়! সুরু হইল । সত্য বটে, উপনিষদের 
খধিগণ বিশ্ববাপা দেবনাঁর মহিমা! ঘোষণা করিয়াছেন এবং 
নানা দর্শনশান্ছে পণ্ডিতের দর্বোধ্য বাদামুবাদের দ্বারা নান! 
ধর্মতত্ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্ত সেই উচ্চ ধর্ম, সেই 
উচ্চ হত্ব মুগ্রিমেয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল । 
সাধারণ লোক হাহাঁর খোজ রাখিত না, অথবা উহ। ধারণা 
কর! তাহাদের সাঁঘের অঙীত ছিল। ফলে যে সকল ক্রিয়া- 
কর্মের উদ্দেশ, অভিপ্রায় ও অর্থ তাহার! কিছুমাত্র বুঝিত না 
সেই সমস্তই তাহারা অ'চরণ করিত। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া মানুষ 
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পার্টি সস 


যাহা ৰ করেন রনা, সে তাহাতে স্বখ পায় না এবং তাহার ম মন ন সেই 
অনাঁবশ্যক বোঝ! ছুড়িয়া ফেলিবাঁর জন্যই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। 

সেই স্থ্দূর অতীতকালে ভারতবর্ষে মানবচিত্ত একদ। 
এমনই বিদ্রোহী হইয়া ধড়াইয়াছিল। সাধকশ্রেষ্ঠ গৌতম 
বুদ্ধ এই বিদ্রোহীদের অন্যতম। লোকে তাহাকে বেদবিরোধী 
বলিয়া নাস্তিক আখ্য। দিল, তিনি সেই নিন্দার মুকুট পরিয়াই 
বিদ্রোহের পতাকা দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। তিনি উচ্চ তত্ব 
ছাঁড়িয়া সোজ। কথায় সত্য প্রচার করিয়া লোকের মন জয় 
করিয়া লইলেন। ছো'টবড় সকলকে ন্নেহকণ্ে নিজের কাছে 
ডাকিয়া ধশ্মের উদার ক্ষেত্র দেখাইয়াছিলেন। তিনি তত্বও 
বলেন নাই, শান্জ্রও বলেন নাই; বলিয়াছেন তাহার অন্তরের 
উপলন্ধ সহজ সত্য । তাঁছ৷ অনাবৃত, অবিকৃত সত্য বলিয়াই 
সর্বজনের গ্রহণযোগ্য । এই জন্য তাহার ধশ্ম কতিপয় 
পণ্ডিতের ধণ্ম হইল না; সকল দেশের, সকল মানবের ধশ্ম 
হইল । ভারতবর্ষের চিত্ত বহুকাল পরে একটি অস্ত উৎসের 
রস পাইয়া সজীব হইয়া উঠিল। 

এই প্রাণের ক্রিয়া সকল দিক্‌ দিয়। প্রকাশ পাইয়াছিল। 
একমাত্র ধন্মে নহে-__শিল্লে, বিজ্ঞানে, সাহিতো, স্থাপত্য, সকল 
দিকেই দেশ উন্নত হইয়াছিল। গৌওম বুদ্ধ ইচ্ছাপূর্ববক স্বয়ং 
একটি নূতন ধর্ম্স্থ।'পনের চেষ্ট। পাইয়াছিলেন, এমন কথা যদি 
কেহ মনে করেন তিনি নিঃসন্দেহ ভূল করিবেন। তাহার 
অপূর্বব জীবনের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি 


৪ বৌ ভারত 


লা সি সি বত. সি পাপা 


এদেশের সকল  শান্গ, পুশানুপু্ আলোচন। করিয়াছেন, 
গুরদের শরণাপন্ন হইয়া নানা সাধনার সহিত পরিচিত 
হইয়াছেন, শ্রেয়ের সন্ধানে দেশে দেশে, বনে, পর্ববতে ঘুরিয়া 
বেড়াইয়াছেন। তীহার পুবেবে আরও অনেকে এইরূপ পরি- 
ব্রাজকরূপে ধন্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। হিন্দ্শান্্রকারগণ 
বুদ্ধের মতানুবর্তীদের “শাক্য পুভ্রীয় শ্রনণ” নাম দিয়া শান্- 
মধ্যে এক পার্খে একটু ঠাই দ্রিয়াছেন। ইহা হইতেই এ কথ। 
বোঝা যায় যে, হিন্দুশান্্কারগণের মতেও গৌতম বুদ্ধ এমন 
কিছু অন্যায় করেন নাই যে, তাহাকে একান্ত উপেক্ষনীয় 
বলিয়া তাহার! ত্যাগ করিতে পারেন। হয়তো শাস্কারগণের 
মতে বুদ্ধ নূতন কিছু করেন নাই। এক হিসাঁবে একথা মাণিয়া 
লওয়া যায়। যেহেতু মহজ সত্য চিরকালই এক, কিন্তু সেই 
সহক্ত সত্যই মানুষ বারংবার ভুলিয়া যাঁয়। বুদ্ধ সেই বিস্মৃত 
সত্য সরল হৃদয়স্পর্শী কথায় বলিয়াছেন। পুঞ্ভীভূত ক্রিয়া- 
কম্মের আব! উড়াহয়া দিয়া লোককে সত্যের উজ্জ্বলঘুত্তি 
দেখাইয়া দিফাছেন। তিনি সমাজে, শাস্ত্রে, আচারে, অনুষ্ঠানে 
কোপা সত্যেপ দেখা না পাইয়া পাগল হইয়া সত্যরত্ 
উদ্ধারের জন্য শ্ুখভোগ, কাজৈশ্ব্ধ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং 
সত্যধন লাভ করিয়াই দ্ধ হইয়াছিলেন। 

অনুগামা শিথদের কাছে তিনি তাহার সম্যসাধনার এই 
কাহিনী বিবৃত কর্দিয়াহেন। লোকের প্রতি অনুকম্প। করিয়া, 
বহুগনের হিশুকামনয় ঠিনি তাহার উপলক্ক সত্য সোজ। 
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কথায় সর্বজন সমক্ষে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তাহার উপদেশ 
লোক সাধারণকে চক্ষুত্মান্‌ করিল,অমৃত ছুন্দুভি শ্রবণ করাইল। 
যাহা কোনকালে শুনে নাই লোকসাধারণ এমন মধুর ধর্ণবাণী 
শুনিয়া নূতন প্র।ণ লাভ করিল। তাহার সেই সত্যবাণী মন্ত্র 
হইয়াছে, তাহার সেই কাহিনীই উন্তরকালে শান্তর হুইয়াছে। 

প্রাচীন শান্্রকার গৌভম বুদ্ধের জন্য যত ক্ষুত্র আঁসনটিই 
রাখুন না কেন, পৃথিবীর ইতিহাসের ক্ষেত্রে তিনি এমন বৃহৎ 
স্থান জুড়িয়৷ রহিয়াছেন বে, সমস্ত পৃথিবী তাহাকে প্রীতিপুর্ববক 
আপনার বলিয়া চিনিয়া জানিয়া লইয়াছে। পুরাঁণে তিনি 
অনতাঁর বলিয়। উক্ত হইয়ীছেন। এমন অবতার হইয়া তাহার 
গৌরব একটুও বাড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবতার 
বলিয়া! অনেকেই তীহাকে অন্তরে স্থান দিতে কু] বোধ করিয়া 
খাকেন। কিন্তু মহাপুরুষ বলিয়া সকলেই তীহীকে হদয় 
আসনে বসাইয়া ভক্তিপুর্ণ অধ্য দান করিবেন। 

বৃদ্ধকে ঘরের কোণে ছোট একটি আসন দিয়া হিন্দুরা 
তাহার ধশ্ম ও শাস্ম এই দেশ হইতে এমন নিঃশেষে বিলুপ্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই ধম্ম একরপ এদেশ হইতে 
অন্তহিত হইয়াছিল। 

কিন্তু সজীব গাদপ যেদিকে আলোক পায় সেই দিকেই 
ঝু কিয়া পড়ে । ন্মভূমিতে ঠাই না পাইয়া এই ধন্ম বিদেশকেই 
আশ্রয় করিল এবং তথায় বলিষ্ঠ, স্বাধীন, প্রাণবান্‌ নরনারীর 
শদন্ধার আলোকে অপূর্ব বিকাঁশ লীভ করিল। বুদ্ধের ধর্ম 


৬ বৌদ্ধ-ভারত 


স্কিপ পিস্পিপাসটি। 





স্পা আপি পলি তি বিপদ নি লাসিশাসিশিশ অর্পাইি লাস ৮ প্লিস সাল পাসিলা্পিকাসিলী ৯ পাসিশপ সছি 


যদি অগভীর হইত, উহার সাধনাতর যদি ভারতবর্ষের মর 
স্থানে শিকড় প্রবেশ করাইতে না পারিত, তাহা হইলে যখন 
এদেশ বিদ্রোহী হইয়া এই তরুর শাখ। পল্লব কাটিয়া ফেলিয়া- 
ছিল, তখন মুলসটিও উপাড়িয়া ফেলিত সন্দেহ নাই। এই 
অসাধ্য সাধনের চেষ্টা হয় নাই এমন নহে কিন্তু মন্রির ভাঙ্গিয়া, 
শান্্স পৌড়াইয়। ত এ চেষ্টী সফল হইতে পারে নাঃ এই পত্র- 
পল্পবশাখাহীন তরুর যূলট। এদেশের মাটিতে রহিয়াই গিয়াছে। 

গৌতম বুদ্ধই সর্ববপ্রথমে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ের বিরুদ্ধে 
দাড়াঁইয়াছিলেন, একথা সত্য নহে। ভ্রীহাঁর প্রীছুর্ভাীবের বনু 
পূর্ব হইতেই বিরুদ্ধতী দেখা গিয়াছে। নিগ্রস্থ, আজীবক 
প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের কোনো প্রয়ো- 
ক্রনীয়তাই স্বীকার করে না। 

এই বেদবিরোধী ক্ষুদ্র বৃহ দলগুলির প্রভাব সমস্ত দেশের 
উপর পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই, তথাপি দেশের স্থানে স্থানে 
লোকের চিন্ত বিদ্রোহের ভরঙ্গ তুলিফাছিল। এ সকল ক্ষুদ্র 
দলের নাঁয়কগণ সককের গ্রহণযোগ্য কোন উন্মুক্ত সার্বভৌম 
রাস্থা নিদ্দেশ করিয়া দিতে পারেন নাই। দুই একজন নায়ক 
একদল লোকের চিন জু করিয়া! সম্প্রদায়ের স্থঠি করিতে 
পারিয়াছিলেন, এইম।র। গৌতম বুদ্ধের অত্যজ্ছল প্রতিভার 
আলোক মানবের গন্থব্য পথ প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে। 
তাহার সাধুচপ্রিব্র এমন মাধুর্ষে মঞ্ডিত ছিল যে, তাহাকে 
সকলেই আপনার বলিয়। গ্রহণ করিল, তাহার উদারতা এমন 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধ শান্ত ৭ 


স্পা পা সিসি ৯ পি পিজি 


বিশবব্যাপিনী ছিল € যে কোনো লোকই তীহাকে আপ নার 
বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিল না। তাহার বাণী এমন খজু ও 
মর্মস্পর্শী ছিল যে, তীক্ষ ভীরের ফলাঁর ম্যায় উহা৷ যে কোনো! 
শ্রোতারই হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া থাকিত। এখন প্রায় আড়াই 
হাঙ্জার বসর পরেও এই মহাপুরুষের নিফলঙ্ক শুদ্ধ চরিত্রের 
পবিত্র সৌরভ এবং নীতি ও ধন্দের বাণী অসংখ্য নরনারীর 
চিন্ত হরণ করিতেছে । শ্ীহারই অপুর্ব মৈত্রীমূলক ধর্ম ভারত- 
বর্ষের নানাপ্রদেশের নান। ভাষাঁভাষীদিগকে এক্যসূত্রে গ্রথিত 
করিয়াছিল। উন্ভবকাঁল হইতে প্রায় পনর শত বশসর এই 
সদধম্ম কখনো! উজ্জ্বল প্রভায়, কখনে! মুছুমন্দ ভাতিতে ভারত- 
বাসীর চিত্তে আলোক দাঁন করিয়াছে। তাঁহার পর সহস! 
রূপকথার রাজকুমারীর প্রাণের মত কে যেন কেমন করিয়। 
সোণ! রূপার কাঠি ফিরাইয়া বৌদ্ধধন্ম, বৌদ্ধবিহীর এবং 
বৌদ্ধশান্ত্র অল্পকাঁলমধ্যে সমস্তই প্রীণহীন করিয়া দিল। 
গভীর অন্ধকারে সমস্তই ঢাকা পড়িয়া গেল। 

পতন দশায় প্রতিদ্বন্দ্িতার সহিত জীটিয়া উঠিতে ন| 
পারিয়া বৌদ্ধধন্মের পৈতৃক ভিটায় স্থান হইল না। স্বগৃহের 
পরিত্যক্ত অনাদৃত যুবকের ন্যায় বৌদ্ধধন্রকে বিদেশেই ঘর 
কাধিতে হইয়াছে । সেইখানে এই ধর্ম সবিক্রমে সগৌরৰে 
আপন মহিমায় অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে । কিন্ত্রু ভারতবর্ষ 
এই ধর্মের গৌর্ব বিস্মৃত হইল। 

ষাহারা এই মৈত্রীমূলক সদ্ধশ্মের বর্তমান অভ্যুর্থানের 


৮ বোদ্ধ-ভারত 
ংবাদ রাখেন তীহারা জাঁনেন যে, ধৈাশীল প্রতীচ্য পগ্ডিতগণ 
ভারতবর্ষের ভিতর হইতে এই ধশ্মের কোনে! গ্রন্থ উদ্ধার 
করিতে পারেন নাই ; ভারতপ্রান্তবন্তী নেপাল এবং ভাঁরতের 
বাহিরে তিববত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চীন ও জাপান হইতে বৌদ্ধ- 
শাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে । নেপাল, তিববত, চীন ও জাপানে 
মহাযান কৌদ্ধধন্ম এবং সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান বৌদ্ধধঘ্্ 
প্রচলিত। একই ধর্ম, একই শাস্ত্র দুই সম্প্রদায়ে ছুইরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়াছে । হানযান ধন্মগ্রন্থে বৌদ্ধধন্দের আদিম 
অবিরুত চেহার'টি দেখা যাইতে পারে । এই ধর্ম্মশান্ধ 
“ত্রিপিটক” নামে খ্যাত। আমরা সিংহল হইতে এই 
“ত্রিপিটক” পাইয়াছি। বর্দমমানে সিংহলে যে ত্রিপিউক 
প্রচলিত আছে তাঁহার পাঠ তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির নির্ধারিত 
পাঠের সহিত অভিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ যখন 
অশোকপুত্র মহেন্দ্র একদল বৌদ্ধ সাধুসহ পিতার আদেশে 
সিংহলে ধন প্রচারার৫থ গিয়াছিলেন, সেই সময়ে সিংহলরাজ 
তিস্স বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া সিংহলে এই ধন্ শ্বাপন 
করেন। যে সকল বৌদ্ধসাধু মহেন্দ্র অনুগমন করিয়া- 
ছিলেন হারা কেহ কেহ হয়ত তৃতীয় বৌদ্ধ মহাঁসম্সীতিভে 
যোগদান করিয়া াকিবেন। ইহার দেড়শত বশুসর পরেই 
পাঁলি পিটকণুলি হস্থাক্ষরে গ্রস্থাকারে লিখিত হয়। কৌদ্ধ- 
ধঙ্শের অভ্যু্খীনের সময়েই এই ধন্ম সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল 
এবং তখন সাঁধুদের স্মতিতেই এই ধন্নম যথাযথভাবে মুদ্রিত 


বৃদ্ধ ও বৌদ্ধ শান্ত ৯ 
ছিল, স্তরাঁং সিংহলী ত্রিপিটককে অসঙ্কোচে পণ্ডিতের 
প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই ত্রিপিটকেই বুদ্ধের 
বাণী অবিকৃত আকারে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে হয়। 
বুদ্ধের পরিনির্ববাণলাভের ছুই এক শত বসর মধ্যে ত্রিপিটক 
গ্রথিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে তাহার জীবন ও বাণীযে 
ভাবে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ অতিরঞ্রিত মনে করিবার 
কারণ নাই। অশেষশীস্ত্রাধ্যাপক হইয়াও বুদ্ধ দেশপ্রচলিত 
ভাষাতেই ছোটবড়, পণ্ডিতমূর্খ সকলের নিকট তাহার ধর্ম 
কাহিনী বিবৃত করিতেন, স্থৃতরাং প্রাকৃত পাঁলিভাষায় লিখিত 
ত্রিপিটকে বুদ্ধের উক্তি বথাধথভীবেই লিখিত হইয়া থাকিবে, 
ইহাঁতে কিছুমীত্র সন্দেহ করিবার হেতু নাই। 

বুদ্ধের জীবিতকালের ও তাহার আবির্ভীবের অব্যবহিত 
পরবর্তী বহুশত বৎসরের ইতিহাসের বিস্তর উপকরণ এই 
ত্রিপিটকে পাওয়া যাঁয় বলিয়া ভ্রিপিটকের একটি বিশেষ 
এঁতিহাঁসিক মূল্য আছে। বাহার বুদ্ধের ও বৌদ্ধধর্মের 
আদিম অবিকৃত দু্তি দেখিয়াই তৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাহারা 
কেহ কেহ মহাঁযাঁন বৌদ্ধধশূকে হীনযান বৌদ্ধধন্্ন অপেক্ষা 
হীন বলিতে চাহেন। তাহাদের সহিত সকলে একমত হইতে 
পারিবেন এমন আশা করা যায় না। 

মহাযাঁন বৌদ্ধশীন্ত্রে বৌদ্ধধর্মের একটি আশ্চর্য্য পরিণতি 
দেখা যায়। মহাঁযান বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মুখের কথাগুলি যথাযথ 
আকারে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন নাই কিন্তু তীহা- 


১০ বৌদহ্ব-ভারত 


ক্ষ পা সি লাস্সিপাস শোসসিি স পি পিসি পাস লি পোস্ট এসসি সিসি তসিস শীত ৯৮ রসি কাস এসি 


দের সাধকগণ সাধনার অমৃতরস সেচনে সেই মুলবীজগুলিকে 
পত্রিত, পুষ্পিত বৃক্ষে পরিণত করিয়াছেন। সেই পরিণতির 
ইতিবৃত্তের মধ্যে সামাজিক রাগ্রীয় ইতিবৃত্তের উপকরণ ন। 
থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে সাধনার ক্রমবিকাশ উজ্জ্বল 
আকারে প্রন্ফূ্ত হইয়াছে । ললিতবিস্তরে বুদ্ধের সাধনার 
ইতিবৃত্ত যেমন স্তুপরিন্ফুট হইয়াছে, তেমন স্ৃম্পষ্ট বর্ণন৷ অন্থাত্র 
দেখা যাঁয় না। 

মহাঁযান সম্প্রদায় আদিম বুদ্ধবাণীকে সুলধন করিয়া নানা- 
দিক্‌ দিয়া খাটাইয়া, বাঁড়াইয়া প্রাণেরই পরিচয় দিতেছেন। 
ইহাতে হয় তো স্থানে স্থানে লোক্মান হইয়া থাকিবে, কিন্তু 
সে ক্ষতি এড়াইবার উপায় নাই। কারণ ঘরের পুঁজি লইয়। 
বাবপায়ে নামিলে লাভ লোক্সানের ঝুঁকি থাকিবেই। 
স্থতরাং মহাযানদের শাস্ত্রে অতিরঞ্জন দেখিয়া বিস্মিত হইলে 
চলিবে না। তাহাদিগের সমাজে, সাধনায় ও শান্তে মৃত্যুর 
দুল্লক্ষণ নাই, নাঁনাদিকে জীবনের আবেগই দৃষ্ট হইয়া থাঁকে ; 
প্রাণের আনন্দলীলা নিরন্তর হিল্লোলিত হইতেছে । বৌদ্ধ- 
ধর্টের ব্যাথি ও পরিণতির ইতিবৃন্ত অতীব কৌতৃহলীাবহ। 

কেবল মাত্র ধর্মসাধনার দিক হইতে নহে, এতিহাসিকতার 
দিক হইহেও বোদ্ধশান্ত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়ত। 
রহিয়াছে । এই শান্দ্রের মধ্যে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার 
উজ্জ্বল চিত্র দৃষ্ট হয়। সেই প্রাচীনকালে ভারতবর্ধের বাহা 
আকার, রাহ্রীয় বিভাগ, সামাজিক, নৈতিক ও আথিক অবস্থা 
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কিরূপ ছিল বৌদ্ধশান্ত্রে নানাস্থানে তাহার সুস্পষ্ট বর্ণন! 
রহিয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের আকর হইতে প্রতিদিন পণ্ডিতের 
নিত্য নৃতন রত্ব আহরণ করিতেছেন । 

বৌদ্ধশান্ত্র বা ত্রিপিটক মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত । 
বিনয়, সুত্র, অভিধশ্ম। বিনয়পিটকে সঙ্গের ইতিবৃত্ত 
বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে । বিনঠের পাঁচ ভাগ আছে; 
পারাজিক, পাঁচিত্বীয়, মহাব্গ্গ, চুল্লবগ্গ, পরিবার । 

বৌদ্ধসভ্ঘ প্রাচীন ভারতের সর্ববপেক্ষা শক্তিশালী জনসঙ্ঘ। 
বিনয়পিটকে এই সঙ্গের অভ্যুত্থান ও নানা পরিবর্কনের ধারা- 
বাহিক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। পাঁতিমোক্খ স্বত্তবিভলের 
অন্তর্গত । এই গ্রন্থখানিকে প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থ বল! হয়। 
পাতিমোক্থ গ্রন্থে প্রায়শ্চিন্তের বিধানগুলি সুত্রীকারে গ্রথিত 
আছে। সৃত্রবিভঙ্গে নান। অপরাধ ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে । 

প্রতোক পৃণিমা ও অমাবস্তা। তিথিতে বৌদ্ধদের সন্মিলনীতে 
সূরবিভঙ্গ পঠিত হইত। বৌদ্ধ সাধুদের এই পাক্ষিক সভা- 
গুলির একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, সমবেত ভিক্ষুসজ্জের 
সম্মুখে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ তীহাদের কৃত ক্ষুদ্র বৃহ পাঁপগুলি 
অকপটে স্বীকার করিতেন এবং পাঁপগুলির নিমিত্ত কোনো- 
না-কোনো প্রায়শ্চিন্ত গ্রহণ করিতেন। এই সভার 
প্রয়োজনের নিমিত্ত পাতিমোক্খের প্রীয়শ্চিন্তবিধি সূত্রাকারে 
বিরচিত হইয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং এই সুত্রগুলি আবৃত্তি 
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করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ দেখা যাফ। কিন্তু এই উক্তি 
সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। পালি বৌদ্ধ- 
শীস্্র এক মাত্র ভাবে নহে, ভাঁষায়ও ভগবান্‌ বুদ্ধের উক্তি 
বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। কারণ ভগবান্‌ বুদ্ধ সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাহার স্থৃচিন্তিত ধন্মমত জনসমাজে 
প্রচারের জন্য বাহির হইলেন তখন তীহার বয়স পয়ত্রিশ 
বশুসর মাত্র । তাহার পরে তিনি পঁয়তাল্লিশ বশুসরেরও বেশী 
কাঁল জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকাঁলে তাহার মুখের বাণী 
শিষ্ঞগণ যথাযথ কস্থ করিয়া থাকিবেন ইহাতে সন্দেহ 
করিবার হেতু নাই। এইজন্যই সূত্রপিটকে কোথায়ও ছাঁটা 
কাটা ধণ্্মত লিপিবদ্ধ হয় নাই। কোন্‌ সময়ে, কোথায়, 
কি কারণে, কাহার নিকট বুদ্ধ তাহার ধর্ম্মবাণী ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন প্রত্যেক সুত্রেরই ভূমিকাভাগে তাহার উল্লেখ দেখা 
যায়। সুত্রপিটকের প্রায় সকল সুত্রেরই বস্তা স্বয়ং ভগবান 
বুদ্ধ। কদাচিৎ তাহার প্রধান শিষ্যদের ছুই এক জনের নাম 
দেখা বাঁয়ু। 

বোদ্ধধ্শশান্ত্রের এই এঁতিহাসিক যথাতথ্য সকল দেশের 
নুধীবর্গকে এই শাস্ালোচনায় আকর্ণণ করিতেছে, সেই 
আলোচনার ফলে ভারতের সভ্যতা 'ও ভারতের মহাপুরুষ বুদ্ধ 
পৃথিবীতে এমন অপূর্নন প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিতেছেন। পালি 
বৌদ্ধশাস্ত্রেত অল্পাধিক অতিরঞ্জন ও বাহুল্য স্থান পাইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কারণ এই গ্রন্থপ্জলি সহিষু। বৌদ্ধদের স্মৃতি 
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৮ পিসি তাস লি সিনা 


হইতে সংগৃহীত হইয়া নান! কাল ও সমাজ অতিক্রম করিয় 
বর্তমান যুগে আসিয়। পৌছিয়াছে। এই শাস্ত্রের বাক্য- 
বিন্যাসে ও রচনাভঙগীতে সমসাময়িক ও পরব্্তীকাঁলের বিচিত্র 
ধন্মামতের প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। তথাপি 
এই শাস্ত্রের নিজস্ব মহিমাময়রূপ ঢাক পড়িয়া যাঁয় নাই। 
যুক্তি ও বিজ্ঞানবাঁদীদিগের জ্ঞানদৃষ্টি উক্তরূপ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছে ও তাহারা এই ধর্মের ও শাস্ত্রের আদরনা করিয়া 
পারিবেন না। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


-_-3(%):- 
গৌতঙ্ম লুছ্ 


সাদ্ধদ্বিসহজ্র বুসর পূর্বে হিমগিরির পাদদেশে কপিলবাস্ত 
নগরে শাক্যকুলনীয়ক শুদ্ধোদনের গৃহে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পরে এই শিশু সাতদিন মাত্র জননী 
মহামায়ার অগ্গে স্থান পাইয়াছিলেন। সপ্তম দিনে মাতৃবিয়োগ 
ঘটলে বিমাতা। মহা'প্রজাবতী গৌতমী তাহার প্রতিপাঁলনভার 
গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ জনকের সাংসারিক স্থুখসাধ পূর্ণ করিয়! 
ছিলেন বলিয়া, এই শিশু “সর্ববার্থসিদ্ধ” বা “সিদ্ধার্থ” নাম 
পাইয়াছিলেন। 

জনকের, বিমাঁতার ও পুরবাসীদিগের অযাচিত অপার স্রেহ 
এই শিশুর তরুণচিন্ত আনন্দে পুর্ণ করিয়া দিতে পারিত না। 
তিনি স্থভাবতঃ উদাসীন এবং সংসারবিমুখ ছিলেন। তীক্ষধী 
বলিয়া! অত্যপ্লকাল মধ্যে তিনি নান! শাস্ত্রে নুপপ্ডিত হইলেন 
এবং কত্রে চিত যুদ্ধবিদ্ভায়ও পার্দণিতা লাভ করিলেন। 

কিশো(রবয়সেই সিদ্ধ ধের তরুণ হৃদয় সমগ্র প্রাণীর বেদনায় 
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কাদিয়া উঠিত। নৃতাগীত, আমোদপ্রমোদের মাঝখানে 
থাকিয়াও মাঝে মাঝে তিনি বুঝিতেন, জরাব্যাধিম্তত্যু মানুষের 
জীবন ছুঃখময় করিয়া রাখিয়াছে। কি উপায়ে জীবকুল এই 
অশেষ ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে, এই 
চিন্তা বিছ্যৎস্ফুরণের ন্যায় সময়ে সময়ে তাহার মনে উদ্দিত 
হইত। সিদ্ধার্থের মনে শৈশবে-কৈশোরে তাহার ভাবী জীবনের 
অত্যুচ্চ আদর্শ মু্তিপরিগ্রহ না করিয়া থাকিলেও, এ উচ্চ 
আদর্শের অস্পষ্ট ছায়া! তাহাকে মাঁতাইয়। দিয়াছিল। তিনি 
বুঝিলেন, সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি কঠিন সাধনা তাহীকে 
গ্রহণ করিতে হইবে । 

মনের এমনি অবস্থা ছিল বলিয়। সংসারের কোনো কাজেই 
তাহার মন বসিত না। তাহার গাস্তীধ্য ও বৈরাগ্য বিষয়ী পিতা 
শুদ্ধোদনকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। শাক্যকুলের পরম 
রূপবতী ও অশেষগুণশালিনী কন্যা! গোপার সহিত তিনি পুত্রের 
বিবাহ দিলেন। সাঁধ্বী গোপাঁকে জীবনসঙ্গিনী পাইয়! 
কিছুকালের নিমিত্ত সিদ্ধার্থের জীবন স্থখময় হইয়াছিল । 

সাংসারিক স্থখের দিকে সিদ্ধার্থের মনের গতি যখন একটু 
ফিরিয়াছিল, তখনই বসম্তভকালে নগরভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি 
প্রথম দিনে পলিতকেশ, শিথিলচর্্ম, কম্পিতপদ ও জরাজীর্ণ 
বৃদ্ধ, িতীয় দিনে শুক্ষশীর্ণ বিবর্ণ, গতিশক্তিহীন রোগী এবং 
তৃতীয় দিনে ম্বৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। জরাব্যাধিমৃত্্যুর এই 
শে(কাঁবহ দৃশ্য সিদ্ধার্থ তাহার উপত্রিংশৎ্, বসরপরিসর জীবনে 
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শত নহত্রবার প্রত্যক্ষ করিয়াহিলেন। জীবের এই অপরিহার্য 
ছঃখ তাহার চিন্তারও বিষয়ীভূত হইয়াছিল, নন্দেহ নাই। কিন্তু 
এই সময়ে সহসা তিনি যেন নুতন করিয়া দিব্যনেত্রে এই 
সকলের ছুক্দেয় রহস্য দেখিতে পাইলেন। তাহার চিত্তে 
চিন্তার প্রবল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। এতকাল যে ভাঁবন। 
তাহার মনকে অস্থায়িভাবে মাঝে মাঝে অধিকার করিত, 
এক্ষণে সেই ভাবনা চিরদিনের জন্য মনে মুদ্রিত হইয়। গেল। 
তিনি ভাঁবিলেন, জরা যাহার স্বাস্থ্য এবং শ্রী একদিন-না-একদিন 
অপহরণ করিবে, তুচ্ছ ভৌগন্থথে প্রমন্ত হওয়া তাহার পক্ষে 
কি শোভা পায়? ব্যাধি যাহাঁকে প্রতিমুহর্ঠে আক্রমণ করিয়া 
পাড়িত'এ ক্রিষ্ট করিতে পারে, অনিত্য স্থখের সন্ধানে তাহার 
কি ছুটাছুটি কর কর্তব্য ভীষণ মৃত্যু মুখব্যাদান করিয়া 
নিরন্তর যাহার অনুসরণ করিতেছে, তাহার কি প্রমন্তভাঁবে 
শন্রর করে আত্মসমর্পণ করা সত ? সিদ্ধার্থের মনে প্রশ্ন 
উঠিল--সে কোন সাধনা, যাহাতে সিদ্ধিলাভ করিলে মানব 
এই অনন্ত দুঃখ লঙ্ঘন করিফা সুখকর, কল্যাণকর, শান্তি প্রদ 
নির্বাণ লাভ করিতে পারে? তিনি এই অন্তহীন ভাবনায় 
আন্ষ্ট হইলেন, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পাঁরিলেন না। 

মনের বখন এই অনিশ্চিত অবস্থা, তখন এক ইউরিক 
পরিচ্ছদারী সোন্যদুর্তি সাধু তীহার দৃঠটি আকর্ষণ করিল। 
সাধুর নির্বিবকার ভাবে হিনি মোহিত হইলেন; ভাঁবিলেন, 
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এমনি অনাসক্ত ও গৃহত্যাগী হইয়া সমগ্র মানবজাতির অন্য 
তিনি মুক্তির একটি পথ আবিষ্কার করিবেন। তাহার মনে 
হইল, ভোগবিলাসের মধ্যে থাকিয়া এই মহাসাধনায় সিদ্ধিলাভ 
কর| সম্ভবপর হইবে না। এই সময়ে সিদ্ধার্থের চিত্তে তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছিল। একদিকে ত্যাগের গভীর আহ্বান, 
অন্যদিকে সংসারের সখভোগ ও স্সেহমমতার প্রবল আকর্ষণে 
যখন তাহার মনে চিন্তার এইরূপ ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছিল, 
তখন তিনি একদিন সংবাদ পাইলেন যে, তাহার প্রিয়তম! 
সহুধন্মিণী গোপা এক পুক্র প্রসব করিয়ীছেন। তিনি বুঝিলেন, 
স্নেহের একটি নূতন বন্ধন তীহারই জন্য স্ষ্ট হইয়াছে। 
সিদ্ধার্থ বুঝিতে পারিলেন, আর বিলম্ব করা বিধেয় হইবে না, 
সকল মানবের ছৃঃখের বোঝা শিরে লইয়া অবিলম্বে সংসার 
ত্যাগ করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ। 

সিদ্ধার্থ পিতাকে তাহার সংসার ত্যাগের কারণ ও সংকল্প 
নিবেদন করিলেন। পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি 
তখন পিতাকে কহিলেন, “আপনি আমাকে চারিটি বর প্রদান 
করিলেই আমি সংসারে থাকিতে পারি 20১) জরা যেন 
আমার যৌবন নাশ করে নাঁ। (২) ব্যাধি যেন আমার 
স্বাস্থ্য হরণ করে না। (৩) মৃত্যু যেন আমার জীবন বিনাশ 
করেনা। (8) আমার সম্পদ যেন কাচ হাসপ্রাণ্ত হয় না” 
পুজ্রের প্রাথন। শুনিয়া পিতার বিস্ময়ের সীম। রহিল না। তিনি 
পুত্রকে কহিলেন, “তোমার প্রার্থনা পুর্ণ করা৷ মানবের 
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সাধ্যাতীত। তুমি এ এই অসম্ভবের অনুসরণ করিয়া আপনার 
জীবন ছুঃখময় করিও না।” 

পিতার এই উত্তরে সিদ্ধার্থের মন একটুও সায় দিতে পারিল 
না। শুদ্ধোদন যাহাকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিলেন, 
সিদ্ধার্থের মন তাহাকেই সম্ভব করিয়া তুলিতে চাহে । যে 
মহাঁভাব তীহ[কে আবিষ্ট করিয়াছে, ভাবী সাফলোর যে আশা 
তাহার মনে অপূর্বব বল সঞ্চার করিতেছে, সেই ভাবকে, সেই 
আশাকে তিনি একান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সিদ্ধার্থ 
বিনাতভাবে পিতাকে কহিলেন_ “মৃত্যু আসিয়া একদিন 
আমাদের মধো বিচ্ছেদ ঘটাইবেই, স্থতরাং আপনি আমার 
সাঁধনপথের বিরোধা হইবেন ন।; সংসারত্যাগ ভিন্ন শ্রেয়ো- 
লাভের আমি দ্বিতীয় কোনো উপায় দেখিতেছি ন11” 

পিতার পায়ে মাঁথ! ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া সিদ্ধার্থ বিদায় 
লইলেন। পুত্রের গৃহত্যাগে বাধা জন্মাইবার নিণিত্ত শুদ্ধোদন 
দ্বারে দ্বারে প্রহরা নিযুক্ত করিলেন । 

ভাঁরাক্রান্তচিন্তে সিদ্ধার্থ পত্বী গোপার কক্ষে প্রবেশ 
করিলেন। তথায় নৃত্যগীত চলিতেছিল। সেই আনন্দ তাহার 
মন স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি মৌনী হইয়া আপনার 
ভিতরে আপনি কি যেন ভাবিতেছিলেন। পতির এইরূপ ভাৰ 
লক্ষ্য করিয়া গোপা উতকষ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমাকে আজ এমন বিষ দেখিতেছি কেন 1” সিদ্ধার্থ উত্তর 
করিলেন, “তোমাকে দেখিয়া আমি যে আনন্দ লাভ করিতেছি, 
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সেই আনন্দই আজ আমাকে পীড়িত করিতেছে__কারণ আমি 
স্পষ্টই বুঝিয়াছি, আমাদের এই মিলনের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, 
জরাব্যাধি-মৃত্যু আমাদের সুখের পথের প্রবল অন্তরায়” 

সিদ্ধার্থের মনের সুুখশান্তিআনন্দ অন্তহিত হইয়াছে । তিনি 
আপনার মহোচ্চ সংকল্প সাধনার জন্য সর্বস্ব ভাগ করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে ন্েহমম্তার বন্ধন ছি'ড়িয়া 
গৃহত্যাগের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। 

গভীর রাত্রি, পৌরগণ স্ুখ্থপ্ত। সিদ্ধার্থ নিদ্রিতা পত্বীর 
পা্খে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। তখন তিনি আপন হৃদয়ের 
নিভৃত স্থান হইতে বাঁণী শুনিলেন__-সময় উপস্থিত। ন্ুপ্ত| 
পত্বীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে কহিলেন, “প্রিয়তমে, 
জীবের অপরিহাধ্য ছুঃখে আমার চিত্ত ব্যথিত হইয়। আছে; 
সকল মানবের দুঃখ শিরে ধারণ করিয়া আমাকে সাধনা করিতে 
হইবে। আমাদের বিচ্ছেদ এই অনন্তকল্যাণ লান্ছের সহায়তা 
করুক; সর্ধব মানবের হিতকর, কল্যাণকর এই মুক্তির পথ 
আবিষ্কার না করিয়া আমি আর গৃহে ফিরিব না।৮ 

সিদ্ধার্থ একবার স্মেহকরুণ নয়নে পত্ীর ও নবজাত পুক্রের 
মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরপদে কক্ষের বাঁঁহরে আসিলেন। সেই 
শীস্ত-স্তব্ধ নিশীথে আকাশ, বাতাস, নক্ষন সকলেই নিঃশব্জে 
ভাঁবী মহাপুরুষকে সীমাহীন পথে আহ্বান করিয়া লইল। 
সিদ্ধার্থ কোনোরপে তাহার সারথি ছন্দণকে সম্মত করিয়া অশ্ব- 
পৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করিলেন। আজন্মঅধাষিত গৃহের স্থৃখস্তির 
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সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে করিতে ক্ষিপ্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে সিদ্ধার্থ 
অগ্রসর হইতেছিলেন। রাত্রিশেষে অনোমা নদীতীরে প্রভাতের 
শিশিরন্নাত অরুণরশ্মি তাহার নয়ন স্পর্শ করিল। 

নদীর পরপারে গমন করিয়। সিদ্ধার্থ অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিলেন ; নিরাভরণ হুইয়। পরিচ্ছদ সাঁরথির হস্তে অর্পণ করিয়! 
কহিলেন, “যাঁও, তুমি অবিলম্বে কপিলবাস্তন্গরে গমন করিয়। 
জনকজননী ও পরিজনদিগকে আমার কুশল সমাচার জ্ঞাপন 
কর।” অশ্রুসিক্তলোচনে সারথি ফিরিয়। চলিল। এইখানে 
সিদ্ধার্থ তীহার কেশমুগ্ডন করেন এবং এক ব্যাধের সহিত 
বন্ধবিনিময় করিয়। ছিন্ন কাঁষায় বন্ত্র পরিধান করেন। 

সিদ্ধার্থ ভিখারীবেশে অজান! পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। 
কোন্‌ প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, 
তাহা! তিনি জানিতেন না। বিভিন্ন সাধন্পদ্ধতির সহিত 
প্রত্যক্ষপরিচয়মানসে তিনি নানা সাধুসন্ন্যাসী ও খষির আশ্রম 
ভ্রমণ করিতেছিলেন। রাজগৃছে নৃপতি বিশ্বিসারের সহিত 
তাহার সাক্ষাতকার ঘটিয়াছিল। বিশ্বিসার তাহাকে সংসারে 
ফিরাইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 

সিদ্ধার্থ নবপপ্ডিত আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের 
নিকটে কিছুকাল ধশ্মশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কিঞ্চিৎ 
শান্ত্রত্জান লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই সুপ্ত খষিদিগের 
সাহচর্য্যে তাহার চিত্ত বিন্দুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারিল ন1। 
মুক্তির ঘে উদার পথ বাহির করিবার জন্য তিনি দর্ববত্যাগী 


গৌতম ই ২১ 


শাপলা পিপিপি িদিল সতী সত অপি স্পা পতি সসিপস্টিশি সা দ্পিতি এতটা এরি তপী ছি পি সী ৯ ৩ স্সী পির সী তিতা ১ পি -ান্নপাস্টি লিপি পাস্টিলিস্টি পানি প সহ ৩ সলিল দি এাসপস্পিত দাসী 


ভিথারী হইয়াছেন, তাহার এই অধ্যাপকগণ সেই পথের 
সন্ধানের জন্য কিঞ্চিম্মীত্র ব্যাকুলতা অনুভব করেন না। 
সত্যানুসন্ধানের প্রবল প্রেরণায় অবশেষে সিদ্ধার্থকে এই গুরুদের 
আশ্রয়ও ত্যাগ করিতে হইল। তাহার এই অসামান্য 
সত্যানুসন্ধিৎস। রুত্রকের পাঁচটি শিষ্ককে বিমোহিত করিয়াছিল । 
তীহার। সিদ্ধার্থের সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। 

অনুবন্তী পঞ্চশিষ্যসহ সিদ্ধার্থ নানাস্থান ভ্রমণ করিয়। 
অবশেষে স্বচ্ছললিল! নৈরপ্রনার তীরে উরুবিল্ববনে উপস্থিত 
হুইলেন। এই বনভুমির শান্তশোভা তাহার মন মোহিত করিল । 
সাধনার এই অনুকূল ক্ষেত্রে তিনি ধ্যানপ্রভাবে মুক্তির পথ 
আবিষ্ষার করিবার সংকল্প করিলেন । 

কৃচ্ছুসাধনা স্বফল প্রসব করিবে মনে করিয়া তিনি দেহের 
দাবীর দিকে জক্ষেপ না করিয়া অনাহারে, অনিদ্রায় ছুঃখ- 
বিমুক্তির উপায় মনন করিতে লাগিলেন। কত রৌদ্র, কত 
বৃচি, কত শীত, কত গ্রীক তাহার মাথার উপর দিয়া চলিয়। 
গেল--তিনি তাহ জানিতেও পারিলেন না। তাহার দৈহিক 
লাবণ্য বিলুপ্ত হইল, স্থগঠিত বলিষ্ঠ বপু কঙ্কালে পরিণত 
হইল। 

কিন্তু এত ক্রেশ, এত যাতনা স্বীকার করিয়াও সিদ্ধার্থ 
তাহার চিরবাঞ্ছিত বোধি লাভ করিতে পারিলেন না। তাহার 
চিত্তের ব্যাকুলত! কিছুতেই দূর হুইল না । তিনি পরিশেষে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, কৃচ্ছুসাধন। দ্বার৷ বাসনার 


২২ বৌদ্ধ-ভারত 


শি স্পা পীসিীস্িপিসিশিপিসসিত উিশাসি 2 শর স্পা পিল তি ছি পাস লাস সি পাস সিসি শভিলো লে 


অগ্নি নি্্বাপিত হইতে পারে না এবং ইছা, দ্বারা সত্যের র বিমল 
আলোকলাঁভ দুরাশামাত্র। একদা একটি জন্বুতরুতলে উপবিষ্ট 
হইয়া সিদ্ধার্থ তীহার মনের অবস্থা এবং কুচ্ছুসাধনার ফলাফল 
বিচারে প্রবৃত্ত হঈলেন। তিনি ভাবিলেন_-আমার দেহ 
ক্ষীণ, ক্ষীণতর হইয়াছে ; উপবাসের দ্বারা আমি কস্কালে 
পরিণত হইলাম কিন্ত তথাপি নির্ববাণ-লোকের কোনে! সন্ধানই 
পাইলাম না। আমার অবলম্দিত এই কৃচ্ছুসাধনার পন্থা! 
কিছুতেই আর্ধামার্গ হই পারে না। এক্ষণে যুক্তপানাহার- 
দ্বারা দেহকে বলিষ্ঠ করিয়া মনকে সত্যলোকের সন্ধানে নিযুক্ত 
করা কর্তৃব্য 

এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনান্ঠ হয়! তিনি নৈরঞ্নার নির্মল 
নীরে অবগাহন করিয়া স্নান করিলেন; তাহার শরীর এমন 
দুর্বল হইয়া পড়িয়'ছে যে, স্লীনান্তে চেস্টা করিয়াও 
তিনি নিজের শক্তিতে তীরে উঠিতে পারিলেন না। 
অবশেষে নদাবক্ষে অব্নহ একখ!নি রুক্ষণাখা ধরিয়া তিনি 
কুলে উঠিলেন | 

মন্থরগমনে সিদ্ধার্থ আপন কুটারের দিকে চলিলেন। 
পথিমধ্যে বনপথে তিনি সংস্্কাহীন হুইয়। ভূঙলে পড়িয়া 
গেলেন। পঞ্চশিত্য মনে করিলেন, সিদ্ধার্থের স্ৃতা ঘটিয়াছে। 
কৃচ্ছুসাধনার প্রতি দিদ্ধার্থ বীভশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন তিনি 
কোন্‌ সাধন প্রণালী অবলম্বন করিবেন, তাহা ভা।বয়া স্থির 
করিতে পারিতেছেন না । ভাবনার পর ভাবনার তরজ উঠিয়া! 
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পর স্টিকার সি কস সস জপ ফি টা পট পিসি লাস তিস্তা পাস্িলাশনদপী | পীর ২ রী পট পাপন শা 2 পারি পালি পপি 


সিদ্ধার্থের সংশয়াকুল চিত্ত দোলাইতে _লাগিল। এইবূপ 
অবস্থায় তিনি একদিন সপ্পে দেখিলেন, “যেন দেবরাজ ইন্দ্র 
তাহার সম্মুখে একটি ত্রিতন্ত্রী হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন; উহার 
একটি তার দৃঢ়রূপে কীধা ছিল-_তাহাতে আঘাত করিবামাত্র 
শর্গতিকটু বিকৃত সুর বাঁঠির হইল; অন্য একটি তাঁর নিহান্ত 
শিথিল ছিল, উহা হইতে কোনো স্বরই নির্গত হইল না। 
মধ্যবর্তী তারটি না-শিথিল, নাত এমনই ভাঁবে যথাঁধথরূপে 
কীধা ছিল; সেই তারটিতে ঘ! পড়িবামাত্র মধুর স্থুরে চারিদিক 
পূর্ণ হইয়া উঠিল।” 

নিদ্রাভন্গে সিদ্ধার্থের হৃদয় সত্যের বিমল আবির্ভীবে পূর্ণ 
হইল। আাধনার উদার মধাপন্থা' তাঁহার মনম্চক্ষুর প্রত্যক্ষ 
হইল। ভোগবিলান ও কুচ্ছ,সাঁধনার মধ্যবত্তী সতামার্গ 
অবলম্বন করিয়! তিনি বোঁধি লাভের জনা স্থিরসঙ্কল্প হইলেন । 

নিক্ষল কঠোর সাধনায় লাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধার্থ 
[চন্তিত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছেন, বলিষ্ঠ দেহ এবং বলিষ্ঠ 
মন বোধি লাভের পক্ষে অনুকূল। দেহকে সবল করিয়া মনকে 
জাঁগরিত করিয়া তিনি নবীন সাধনায় পুনর্ববার প্রবৃত্ত হইবেন, 
স্থির করিলেন । এই সংকল্পে উপস্থিত হইয়া, 'তনি একদিন 
শেষ রজনীতে নুক্নাতশুচি হুইয়া একটি স্তপরিষ্ুত তরুতলে 
ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন । 

সমীপবন্তী সেনানাগ্রামের এক ধনবান্‌ বণিকের পুণাবতী 
ছুহিতা সুজাত বহু সাধনার ফলে একটি পুভ্রধন লাভ করিয়া 
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পাস রস বি পাস সন লস্ট পাতি তিল প্রা ৬ তা সি উলাতি পাটি বাসি পাস সত সিসি পি পাসিপশস্টি পা পটল সিল পির কটি পন আসি পাটি? 


ুবরণপাত্রে পায়সাক্স সাজাইয়া এইদিন বনদেবতার পৃজা দিতে 
আসিলেন। তাহার এক সঙ্গিনী অগ্রে অগ্রে আদিতেছিলেন। 
তিনি তরুমুূলে উপবিষ্ট ক্ষীণা্জ সিদ্ধার্থের ধ্যানন্ুন্দর মুখের 
অপূর্বব জ্োতিঃ দেখিয়া বিন্মিত হইলেন এবং দৌড়িয়া গিয়! 
স্বজাতাকে কহিলেন, “সখি, ত্বরায় চলিয়া আইস, দেবতা প্রঙন্ন 
হইয়া তোমার ভক্তি-অর্ধা গ্রহণের জন্য সশরীরে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন।” হৃষ্টচিত্তে স্বজাত! দ্রতপদে তরুমূলে উপস্থিত 
হইয়! শ্রদ্ধাবিকম্পিত করে দেবতার হস্তে পায়সান্নের পাত্র 
প্রদান করিলেন। “তোমার কামনা পুর্ণ হউক” বলিয়া সিদ্ধার্থ 
তাহার মহত দান গ্রহণ করিলেন। স্থম্বাতু পায়সান্ন ভোজন 
করিয় তাহার ছুর্বলদেহে বলের সঞ্চার হইল। তিনি মধুরকণে 
স্থজাঁতাকে কহিলেন, “হে ভদ্রে, আমি দেবত। নহি, তোমারই 
মত মানুষ; তোমার মঙ্গল হস্তের মহত দান আজ আমার 
প্রীণ রক্ষা করিল, মনে নবীন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল। 
আমি যে সত্যের সন্ধানে রাজ্যন্থখ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যালী 
হইয়াছি, তোমার এই অন্ন সেই সত্যলাঁভের সহায় হইল। 
আমার মনে আজ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আমি সেই 
সত্যলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব। তোমার কল্যাণ 
হউক 1” 

এই ঘটনার পরে সিদ্ধার্থ নিয়মিত পানাহারে প্রবৃন্ত হইলেন। 
তাহার এই পরিবর্তন পঞ্চশিষোর মনে গভীর সন্দেহের সঞ্চার 
করিল। তীহারা ভাবিলেন, সিদ্ধার্থ তাহার জীন্নের মহৎ 
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তি পেসিলীস্িল শ্রী উল শীিতাসটিলাসটিরী শীত পসরা পা ৪ লাসিলাস্ছি শি পি পা আসি সরস াশি প তাল 


উদ্দেশ বিস্মৃত হইয়া সাধনার সত্যপথ হইতে দুরে সরিয়! 
যাইতেছেন। এতদিন তাহারা ধাহাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছেন, 
এখন তাহাকে ত্যাগ করিয়। চলিলেন। বিমুখ শিহ্যাদের এই 
শ্রদ্ধাহীনতা৷ সিদ্ধার্থকে পীড়িত করিল; অন্তরের সেই বেদন! 
ঝাড়িয়। ফেলিয়। তিনি প্রশান্তচিত্তে একাকী মহাসাধনায় প্রবৃত্ত 
হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। 

নৈরাশ্যের মেঘ কাঁটিয়। যাওয়ায় সিদ্ধার্থের চিত্ব আনন্দে 
ভরিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়ের আনন্দে বিশ্বপ্রকৃতি প্রসন্মুত্তি 
ধারণ করিল। তিনি যখন মুদ্ুলগমনে বোধিক্রমের দিকে 
অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তীাহারই আনন্দপুলকে পদতলে 
ধরিত্রী যেন শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। আপনার মহাসাধনার 
সফলতাসম্বন্ধে সন্দেহের শেষরেখাটুকু পধ্যন্ত যখন নিঃশেষে দূর 
হইল, তখন সিদ্ধার্থ অন্তর ও বাহির হইতে ক্রমীগত আশার 
বাণী শুনিতে লাগিলেন। অন্তর ও বাছির সর্ববদিকৃ হইতে 
তাঁহাকে আহ্বান করিয়া যেন ইহাই বলিতেছিল--“হে সাধক, 
হে বরেণ্য, তোমার সিদ্ধিলাভের মাহেন্দরক্ষণ সমাগতপ্রায়, তুমি 
মহাঁসাধনীয় সিদ্ধিলাভ করিয়া কল্যাণের আকর নির্বীণলৌক 
আবিষ্কার কর।* 

খ্যামলন্িগ্ধ সন্ধ্যাকালে সিদ্ধার্থ বোধিদ্রমমূলে নবীন তৃণ 
বিছাইয়৷ সমানীন হইলেন। সাধনায় প্রবৃত্ত হুইবার পূর্বেই 
তিনি সংকল্প করিলেন :___ 


স্পস্ট সিসি রসি পিসি ৯ পীশ্ছি কি পাস্সিশরিসি লিল শরির শাস্তি ৯ 


১৬ বৌন্ব-ভারত 


“ইহাঁসনে শ্ুষ্যুতু মে শরীরং 

ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতৃ। 

অপ্রাপা বোধিং বুকল্পছুর্লভাঁং 

জা কায়মতশ্চলিষাতে 1” 
এই আসনে আমার শরার শুকাইয়া যায়, যাক; ত্বক্‌, অস্থি, 
মাংস, ধ্বংসপ্রাপু হর, হউক; তথাপি বনুকল্পছুর্লভ বৌধি লাভ 
না করিয়া আমার দেহ এই আসন তাঁগ করির। উঠিবে না। 

পুরুষসিংহ সিদ্ধার্থ এতদূপ মহাসংনন্ের বশে আবৃত হইয়। 

ধণ-সমরে প্রবৃনত হইলেন! শ্রদ্ধ ও নিষ্পাপ হইবার জন্য 
নিআপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশর প্রস্ৃপ্ত পাপলালসা 
গুলি উপাড়িয়া চা লিবার শিমিভ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। 
নির্ববাণেক পূর্বের দঃ শিখা ঘেমন ভাল সময়ের ভন্য দ'উ দাউ 


সা 
রি 
তন 


কিয়া ভুলিয়া উে, দিদধার্থের পাগলাগধা গুলি চিরকালের জন্য 
নির্দাপিত হইবাপ পুর্বে কিছুকিণের জন্য তেএশি আর একবার 


জন ৫ নি নও জল 
! 


প্রদাপু হয়া উঠিল | £হ পিছোহা পাপসমুহের সহিত তাহার 


আছ 
২ 


অন্রে ঘে তুমুল কুকক্ষেত্ের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। বিবিধ কাৰে। 
ও ধন্মগ্রন্তে হাহার টনহুকার জপক বর্ণনা বহিয়াছে। 
পাঁপবাহিনার সহিহ সিদ্ধার্থের সেই স্ংগ্রথমের বর্ণনা পাঠ 
কচলে মৃভপ্ী বাঞ্তিৰ জদয়েও অপুর্ব বলের সঞ্চার 
হা লান। প্রলোভন দেখাইয! কামলোকের অপিপতি মা 
সিদ্ধার্থকে প্রলুকদ্দ করিতে উদ্ধত হইবামাত্র হিনি না 
কভিলেন ২-- 


গৌতম বুদ্ধ ২৭ 


“মেরুঃ পর্বব রাজ স্থানতু চলে অর্ববং জগন্ো! ভবে 
সর্বেন তারক সগ্ৰ ভূমি প্রপতেত্ সজ্যোতিষেন্দ্রা নভাৎ। 
সর্বেব সত্ব করেয় একমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরো 

নহেব দ্রমরাজ মূলোপগতশ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ ॥৮ 


বদি পর্নবতরাজ মের স্থানচাত হয়, সর্ববজগত শুন্টে মিশিয়। যাঁর, 
চন্দ্র, সুধা, গ্রহরাজি খণ্ড খণ্ড হইয়া আকাশ হইতে ভূমিতে 
পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসাগর 
শকাইয়া বার; তখ।পি আমাকে এই দ্রমমূল হইতে বিন্দুমাত্র 
বিচলি5 করিতে পারিবে না 

অভঃপূর পাঁপলৈন্যগণ মারের নির্দেশ অনুমারে শানা 
পলোভনে সিদ্ধার্থকে প্রলুন্ধ করিতে চেন্টা করিল। কিন্ত 
ঈ্াহার অবিচলিত টিন্তের অনিতবিক্রম তাহাদের সকল চাতুরী 
বার্থ করিয়। দিল। অবশেষে স্বয়ং মার নানা আযুবে সজ্ভিত 
হইয়া সম্মুখসংগ্রামে অগ্রঃর হইণ। পুরুষসিংহ নিদ্ধাথ বজ- 


০৫ 


গণ্ভার কে কহিলেন, “ভুমি একাকী কেন 
সপেনঘং ত্রিসাহজ মেদিশী যদি মারৈঃ প্রপুণা ভবেৎ, 
সর্বেষাং ষণ মেরু পর্বিতবরঃ পাণাসু খড়েগ। ভবে । 
তে মহ্থং ন সমর্থ লোম চালিতুং গ্রাগেব মাং ঘাতিতুং 
বুষ্যাচ্চাপি হি পিগ্রহে স্ম বাদ্মতেন দৃঢ়ম্‌॥ 


এই তিন অহন্স মেদিনী যদি মারছারা প্রপূণ হয়, প্রত্যেক 
মারের হস্তের খড়গ যদি পর্ববধর মেরুর হ্যায় প্রকাণ্ড হয়, 


২৮ বৌদ্ধ-ভারত 


পপি বেসি সিল সী সিলসির্পা সিসিরী ইপস আর তি সিসির সিল িপাসি পিলার পিসিকী সিসি লি সিাস্সিপাছি লি ৬ সিসিক সী সপ স্সিস্সিরী সিসি রস এন্টি সপ | 4 সিকি সিসির পিসি পিসি নালা এ সদর সিল ৯ 


তথাপি বিগ্রহে বর আমাকে আঘাত করা দুরে থাকুক, 
একবিন্দুও টলাইতে পারিবে ন।” 

মার পলায়ন করিল। সকল বাসনা, সকল সংস্কার হইতে 
মুক্তিলীভ করিয়া সিদ্ধার্থের চিত্ত সত্যের বিমল আলোকে 
পরিপূর্ণ হইল। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়। তিনি এখন “বুদ্ধ” 
হইলেন। 

সিদ্ধার্থ এক্ষণে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি সকলপ্রকাঁর 
প্রপঞ্চ, শোক, মোহ, বাসন! হইতে মুক্তিলাভ করিয়। অন্তর 
অধিকারী হইলেন। তিনি যে জয়লাভ করিয়া অনন্তচ্ানশালী 
হইয়াছেন, সেই জয়ের আর পরাভব নাই। 

যে দুঃখবিমুক্তির উদীর পথের সন্ধানে সিদ্ধাথ বাহির 
হইয়াছিলেন, সাধনার সেই মধ্যপথ এখন তাঁহার প্রজ্ঞাগোচর 
হইল। সকল বাসনার ক্ষয় হইবামাত্র তাহার চিত্ত নির্ববাণ- 
প্রাপ্ত হইল। যে গৃহকারক জীবের মধ্যে থাকিয়! গৃহনিগ্মীণ 
করে, ভাহাকে নব নব জন্ম দান করিয়া ছুঃখ দিয়া থাকে, 
দিব্যনেত্রে সিদ্ধার্থ তাহাকে দেখিতে পাইলেন, জ্ঞানানলে 
গৃহকারকের কাণন্ঠদণ্ড ও গৃহাবলম্বন ভল্মীভূত হুইয়া গেল। 
অহঙ্কার: উচ্ছেদ হওয়ায় বিশ্বভুবনব্যাপ্ত অনন্ত আনন্দের 
সহিত তাহার নিবিড় যোগ হইল । 

সিদ্ধার্থ এখন আর সিদ্ধার্থ নহেন। তীহার তৃষ্। নাই, 
জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছেদন করিয়া তিনি অন্তপদলাভ করিয়া- 
ছেন। তিনি এখন 'বুদ্ধ' অর্থাত জ্ঞানী । 


গৌতম বুদ্ধ ২৯ 


৯৮-৯৯৯ পোস্ট তা স্পিসি সছিকা্লসমপিসমস লোম সপ অনি লসর সপ লাীন্িপাস্চিরাস্দিপাসিলামিলীর্সিশাস্িলাস্সিপাস্দিরী সি পাট সি সরস 


বুদ্ধ যে অমৃত লাভ করিয়াছেন, কেমন করিয়া তিনি তাহ। 
একাকী গোপনে সম্ভোগ করিবেন ? একমাত্র আপনার নহে, 
সকল মানবের দুঃখ শিরে লইয়াই তে। তিনি সাধনায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন ; স্থতরাং তিনি তাহার সাধনলবধ অমৃতান্ন 
সর্ববমানবের মধ্যে বিতরণ না করিয়া নীরবে থাঁকিবেন কেমন 
করিয়। ? 

একটি দ্বিধা তীহার মনে আসিল। যাহারা অহংবোধের 
খাঁচার মধ্যে পোষাপাখীর মত সুখে চলাফিরা করিতেছে, 
খোলা আকাশে যাহারা বিহার করিতেই ভয় পায়, সহস! 
তিনি তাহাদিগকে অজানা পথে আহ্বান করিলে; তাহার! 
সেই পথে বাহির হইতে চাঁহিবে কেন? 

এমনি করিয়া সংস্কারের, অবিষ্ভার প্রাচীর রচনা করিয়া 
যাহার তাহীরই মধ্যে চিরকাল গতিবিধি করিতেছে, তাহাদের 
মনে এই এক বিষম আতঙ্ক রহিয়াছে যে, এই প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া 
ফেলিলেই তাহাদ্দিগকে এক অন্তহীন ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে 
নিমগ্ন হইতে হুইবে। 

বদ্ধ ভাবিলেন, ইহাদের নিকট অতর্কিতভাবে নূতন সত্য 
লইয়। উপস্থিত হওয়া বিড়ম্বনা । আপন মনে এইরূপ নানা 
বাদানুবাদ করিবার পরে অবশেষে তাঁহার স্মরণ হইল, রামপুত্র 
রুদ্রকের আশ্রম হইতে কৌগ্ডিল্য, অশ্বজিত, ভদ্রিক, বপ্র ও 
মহানাম এই পীচটি সত্যানুরাগী তরুণ যুবক একদা অমৃতান্ন- 
লাভের নিমিত্ত তাহার অনুগামী হইয়াছিলেন। তখন তীহার 


স্পা লাসি তসিপসিপ তি সিরাত লী িলিসপিপিসসিপতি সিসি 





৩৩ বৌদ্ব-ভারত 


আপনার ভাগুারই রিক্ত ছিল; স্থতরাং তিনি তাহাদিগকে 
ক্ষুধার অন্ন দিতে পারেন নাই । সত্য বটে, তিনি যখন কৃচ্ছ,- 
সাধনা ত্যাগ করিয়া নুতন সাধনপদ্ধতি অবলম্বন করেন, 
তখন তাহার! বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাকে একাকী ফেলিয়া চলিয়। 
গিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহারা সত্যানুরাগী সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। বুদ্ধ তাহার সদ্ধশ্মের অমৃতবাণী জর্ববপ্রথমে 
ইহাদিগকে শুনাইবার নিমিত্ত কাশীর নিকটবর্তী খষিপত্তনে 
গমন করেন। 

কৌগ্ডিল্য-প্রমুখ শিষ্যগণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধ্লাভের সংবাদ 
পাইয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। এমন কি 
তাহার! সিদ্ধার্থের আগমনের সংবাদ পাইয়া স্থির করিয়া- 
ছিলেন যে, তাহারা সত্যভ্রষ্ট সিদ্ধার্কে কদাচ গুরুর সম্মান 
দেখাইবেন না। কিন্তু বুদ্ধ যখন তীহাদের সম্মুখে আসিয়! 
উপস্থিত হইলেন, তখন তাহার নির্বিবকার সৌম্যমুখকান্তি 
দেখিয়! তাহাদের মনের সকল সন্দেহ দূর হইল। তাহারা 
্রদ্ধাপূর্ববক তাহার চরণ বন্দনা করিলেন। 

ভক্কিমান্‌ শিষ্যগণ তাহাদের হৃদয়কুস্তের আবরণ উম্মোচন 
করিয়। গুরুর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তাহাদের আগ্রহাতি- 
শয়ে ভগবান্‌ বুদ্ধ সদ্ধর্মের অম্বতরসে তাহাদের হৃদয়ভাগ্ 
পুর্ণ করিয়। দিতে লাগিলেন। 

শিষ্যরা বুঝিলেন__-“কল্যাণময় মুক্তির পথ ভোগবিলাস 
নহে, কৃচ্ছ,সাধনাও নহে; তাহা এই ছুইয়ের মাঝখানে 


গৌতম বদ্ধ ৩১ 


০০০৪০০ র নশ্র্পী কতা ৪ ক 


পা পানি সিিস্টিলী সী কি দা ৭ 


অবস্থিত ! জগতে ছুঃখ আছে, ইহ! সত্য । জন্মে সম দুঃখ, জরা- 
ব্যাধিম্ৃত্যুতে ছুঃখ, প্রিয়ের সহিত বিচ্ছেদে ছুঃখ, অপ্রিয়ের 
সহিত মিলনে দুঃখ । মানুষ আত্মশক্তিতেই, অন্য কাহারো 
উপর নির্ভর না করিয়া, এই ছুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি 
পাইতে পারে। বাসনার বিলোপ ঘটিলেই এই ছুঃখ দূর হয়; 
এই নিমিত্ত অষ্টাঙ্গ সাধন! গ্রহণীয়, অর্থাৎ দৃষ্টি, সংকল্প, বাকা, 
ব্যবসায়, জীবিকা, চেষ্টা, স্মৃতি ও ধ্যানে সাধূতা অবলম্বন 
করিতে হয় । ধ্যানপ্রভাবে সাধক মন হইতে সকল পাপলালসা 
দূর করিবেন; চিত্তকে সুখদুঃখের উদ্ধে উন্নত করিয়া পবিত্রতা 
ও শান্তির মধ্ো বিহার করিবেন। তিনি ভাবিবেন, “সমস্ত 
স্ত্রী, সমস্ত পুরুষ, সমস্ত আধ্য, সমস্ত অনার্য, সমস্ত দেব, সমস্ত 
মনুষ্য, নরকাদি স্থিত জীব বৈররহিত হইয়া, বাঁধারহিত হইয়া, 
স্থখী হইয়া আপনাদিগকে পরিচালিত করুক |” 

“জননী যেমন আপনার প্রাণ দিয়'ও পুজ্রের প্রাণ রক্ষা করিয়া 
থাকেন, সাধক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় প্রীতি 
পোঁষণ করিবেন; সকল সময়ে, সকল অবস্থায় তিনি তাহার 
মনকে এইরূপ মৈত্রীময় ভাবনায় নিবিষ্ট রাখিলেন ।* 

ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার এই আদিকল্যাণ, মধ্যকল্যাণ, 
অস্তকল্যাণ সদ্ধর্মের অপূর্বব বাণী শিষ্যদিগকে শুনাইলেন। 
তাঁহারা এই ধশ্মকে শিরোধাধ্য করিয়। লইলেন। 

কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা ষাট হইল এবং তাহার 
থ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়িল। বুদ্ধের এই শিষ্যদলের 


৩২ বৌদ্ধ-ভীরত 


সশ্মিলনী “সঙ্ঘ” নাম ধারণ করিল। সমস্ত বর্ধাখতু তিনি 
তীহার শিষ্যদিগের সহিত নবধশ্ম বিস্তুতরূপে আলোচনা 
করিলেন। ব্্ষীন্তে তিনি শিষ্যদিগকে কহিলেন, “ভিক্ষগণ, 
বহুজনের হিতের জহ্য, বহুজনের হৃখের জন্য, লোকের প্রতি 
অনুকম্পা করিয়া তোমরা এই নবধন্মের নিশ্মীল বাণী দেশে 
দেশে দিকে দিকে প্রচার কর। অম্ৃতের স্বাদ পাইলেই 
মানব প্রবৃত্তির দাসত্ব ত্যাগ করিয়া নির্ববাণ-পথের যাত্রী 
হইবে” 

মগধ, বঙ্গ, কলিল, উত্কল, কোঁশল, বারাণসী প্রভৃতি 
নানারাজ্যে ভগবান্‌ বুদ্ধ শিষ্যগণসহ তাহার সদ্ধপ্ম প্রচার 
করেন। আধ্য ও অনাধ্য সকলেই তাহার ধশ্ম গ্রহণ 
করিল । 

বুদ্ধের বাণী ভারতীয় পতিতদিগের কর্ণে অভয়মন্ত্র 
গুনাইয়াছিল এবং তাহার প্রচারিত ধর্ম তাহাদিগকে আশ্রয়দান 
করিয়াছিল। থেরগাথায় একজন থের নিজ মুখে আপনার 
জীবনকাহিনী এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন £-_“নীচকুলে আমার 
জন্ম, আমি দীন-দরিদ্র ছিলাম, আমার ব্যবসায়ও অতি নীচ 
ছিল, লোকে আমাকে অবজ্ঞা করিত। আমি অবনতমস্তকে 
সকলকে সম্মান দেখাইতাম। অতঃপর আমি মহানগরী মগধে 
ভিক্ষুসমভিব্যাহারী মহাপুরুষ বুদ্ধের দর্শন পাই। তাহার 
দর্শনমাত্র আমার ।চত্ত ভক্তিতে অবনত হুইল, আমি মাথার 
বোঝা ছুড়িয়া ফেলিয়। তাঁহার শ্রীপাদপগঘ্ে আত্মসমর্পণ 


গৌতম বৃদ্ধ ৩৩ 


সি লািলাসিলাস স্পটিপটীট লিিপিস্টিএরিি রী সনর্গানিশতাসি কর সিল শিপ তা শি শর পাস পট লা 


করিলাম। সেই লোকশ্রেন্ঠ আসার প্রতি কর্পণা করিয়া 
দণ্ডায়মান হইলে, আমি তাহার অনুগামী শিষ্য হইবার 
অধিকার চাঁহিলাম। করুণাময় প্রভূ তৎক্ষণাৎ আমাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আইস সাধু" আমার সহিত 
আইস” 

বুদ্ধ অসঙ্কোচে পতিত৷ বারাঙ্গণা আত্মপালীর গৃহে অন্ন 
গ্রহণ করিয়ীছিলেন। তীহার এই ব্যবহারের তাৎপর্য গ্রহণ 
করিতে না পারিয়া লিচ্ছবিরাজগণ অসন্তোষ প্রদর্শন করায়ও 
তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। মহাপুরুষের করুণার 
শুভ্ররশ্মিসম্পাতে পতিতা নারীর চিত্ত-শতদল নিমেষমধ্যে 
প্রন্কুটিত হইয়াছিল এবং তাহার মনোহর ন্ুগন্ধ সমগ্র বৌদ্ধ 
সমাজকে বিম্মিত করিয়াছিল। 

সকল মানবের বরণীয় এই মহাগুরু অনর্থকর জাতিভেদ, 
ধনগৌরব, পদগৌরব প্রভৃতি অগ্রান্থ করিতেন বলিয়াই উচ্চনীচ, 
ধনি-দরিদ্র, আধ্য-অনাধ্য সকলেরই চিন্তে তাহার বাণী অবাধে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছিল এবং তাহার বাণী সার্বভৌম বলিয়। 
সববপ্রথমে ভারতের পতিত জাতি উহা আনন্দে গ্রহণ 
করিয়াছিল। এই উদার ধন্মপ্রভাবে ক্ষৌরকার উপাঁলি 
হীনজাতি হুইয়াও মহাপুরুষ বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত হইলেন। তিনি 
আর শূত্র রহিলেন না, পরমসাধু অহশ এবং সব্ধপ্ধের ব্যাখ্যাতা। 
হহয়া পরম সম্মান লাভ করিলেন। 


বৃদ্ধ বয়সে পরিব্রাজ করূপে ভ্রমণ করিতে করিতে বুদ্ধ পাঁবা- 
ও 


পা শী শািলিশী লাল ৯ পাস্দির্শা এপি পদটি সিসি কী সস লি 


৩৪ বৌদ্ধ-ভারত 


নিাস্ডিলসিলাসি সা সি পাটি প উল বাসটি ৫ সল্ট টিপস পিপি পাস সি পা পি লস্ট পরি পি পল রসি সি পডিরাসাসসিিপানসিলা সিল সিসি ৪ কাস শি পাল বাসি শি সি গাসি লাম, নাট তালা টানি জা টা শা ২০ কাত 


গ্রামের চুন্দনামক এক কর্মনকারের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। শ্রদ্ধাশীল চুন্দের প্রদত্ত অন্ন-পিষ্টক ও শুষ্ক শৃকরমাংস 
ভোজন করিয়া তিনি রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন । 

এখান হইতে তিনি অসুস্থ দেহে কুশীনগরের উপপত্তনে 
শীলকুর্জে গমন করেন এবং তথায় ৮১ বৎসর বয়সে এই 
মহাপ্ররুষের পরিনির্ববাণলাভ হয়। 


তৃতীয় অধ্যায় 
80): 
নুচ্ধ ও সহ 
বুদ্বশিষ্যের তিনটি আশ্রয় । বুদ্ধ, ধণ্ম ও সংঘ। জাধন- 
জীবনের আরস্তেই তিনি প্রাণীহত্যা, চৌর্ধ্য, ব্যভিচার, মিথ্যা- 
তাঁষণ, মগ্পান, অপরাহ্‌ ভোজন, নৃতাযগীত, মাল্যধারণ, 
গন্ধব্রব্যলেপন, কোমল-শয়ন, এবং ন্বর্নরৌপ্য-প্রতিগ্রহ__এই 
দশটি বর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দশটি “শীল” 
তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেন। ছুঃখমোচনের নিমিত্ত বুদ্ধ-শিষ্য 
এই যে সাধন! গ্রহণ করেন, ইহা গভীর সংযমের সাধনা । 
লোকশ্রে্ঠ বুদ্ধ স্বয়ং এই ছুইখমুক্তির সাধনা! আপন জীবনে 
আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভের পরে দীর্ঘকাল 
তাহার এই সদ্ধর্্বের অস্তবাণী লৌকসমাজে প্রচার করিয়া 
আপন ধন্ম্ের প্রতিষ্ঠা করেন। শিষ্যদ্িগকে তিনি পদে পদে 
সংযমের সূত্রে বাঁধিতেন, তথাপি দলে দলে লৌক তাহার শরণ 
লইয়াছিল কেন ? বুদ্ধ তীহা'র জীবনে কি লাভ করিয়াছিলেন ঃ 
এবং তাহার পুণ্াপ্রভাব যে মণ্ডলীর কৃষ্টি করিয়ীছিল, সেই 
নগুলী কোন্‌ লাভের আশায় সাংসারিক ভোগম্খ ত্যাগ 
করিয়া তীহাকেই আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিল ? 


৩৬ বৌদধ"ভারত 


া্সএপাস্িস্টি পি বলাস্িাপরািাসসিপরাসসিরসতীস্িা সতি ৮ সি পি লাস্সিএপাস্মিপলসসি সি সসিলোসপিত সউিরসসিত সিলীসটি পিল সক ৮৮ শিস 


মানব জীবনে দুঃখ আছে তাহা একান্ত : সত্য ; এবং সেই 
ছুঃখ দূর করিবার জন্য গভীর সংষমের প্রয়োজন রহিয়াছে, 
ইহাঁও সত্য। এই অপরিহাধ্য দুঃখ দূর করিবার জন্য মহাপুরুষ 
যে সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! কি কেবল বাঁসনা- 
বিলোপের সাধন ৪ বোধি লাভ করিয়া তিনি অম্ৃতমণ্ড পান 
করিয়াছিলেন । এই নির্বাণ বা অমৃতলাভের নিমিত্তই তিনি 
দুঃখের মূলীভূত কারণ এবং তাহার নিবৃত্তির উপায় প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন । তিনি জানিয়াছিলেন,__ 

“জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্ঘারা পরমা ছ্ুক্থা” গৃর,তা পরম 
রোগ এবং বরূপবেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কীর-বিজ্ঞান এই প্রত্যয় 
অনুভূতিগুলি পরম দুঃখ । দুঃখের তথ্যটি যখন বোধগম্য হয়, 
তখনই দুঃখের উপশম হয়। ধন্মপদে উক্ত আছে “এতং 
এগাত্বা যথাভূতং নিববানং পরমং স্থুখং” এই তত্ব বুঝিয়াই 
পণ্ডিতের! পরম নুখ লাভ করেন। ধন্মপদ বলেন, 

আরোগ্য পরম লাভ! সন্তরট্‌চী পরমং ধনং 
বিস্সাসা পরমা ঞ্1তী পিনববানং পরমং হুখং 

“আরোগ্য পরম লাভ, পরম ধন, বিশ্বাস পরম 
ভ্ঞাতি, নির্ববাণ পরম সুখ ।” 

বুদ্ধ আপনার জীবনে এই পরম স্থুখ লাভ করিয়াছিলেন 
দুঃখোপশমে তিনি এমন সদাপ্রসন্ন সৌম্যকান্তি লাভ করিয়া 
ছিলেন যে, তাহার মুখশ্রা দেখিয়া দর্শকমাত্রের হুদয়ই শ্রদ্ধায় 
অবনত হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, খধিপন্তনে আগমনের 






৩৮ বৌন্-ভারত 


আসি সিপাস্টিপসিরা ছি পিল সি পিসি আস পাস পি এসিসিএ ডি সি এ সিক্স ছি পাস্ছি্া সিএ সি সিল সপিশিছিল সিনা ছিলি সিসি ছিলি সি সিাসিিসিলি সিসি 


বাদ পাইয়া! তাহার পঞ্চশিষ্য পণ করিয়াছিলেন, গঁতমকে 
তাহারা কিছুতেই গুরু বলিয়৷ স্বীকার বা সম্মান করিবেন 
না; কিন্তু তাহারা তাহ! পারিলেন না। তাহার মুখকান্তি 
দেখিয়াই তীহাঁদের মস্তক আপনাআপনিই অবনত হইয়াছিল। 
এই পাঁচটি সন্যানুরাগী সাধককে লইয়া বুদ্ধের আশ্রয়ে 
আপনা-আপনি যে মগুলীর সূত্রপাত হইল, সেই মগুলীটি 
একটু বাড়িয়া উঠ্িয়াই “সংঘ” নাম ধারণ করিল। কোন্‌ সূত্র 
অবলম্বন করিয়। দান! বাঁধিয়া এই দলটি মু্তি পরিগ্রহ করিল? 
মহাপুরুষের অন্তনিহিত অপার প্রেমই নিঃসন্দেহ এই মিলনের 
সূত্র। এই প্রেমিক মহাত্মার মধুর ব্যবহারে, মধুর বাক্যে 
মোহিত হইম়াই, অনুগত শিষ্যরা পরম স্তখ নির্ববাণলাভের 
সাধনা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ংঘের উদ্ভবকালে বুদ্ধের শিষ্যের৷ ষাহাকে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তিনি প্রেমবান্‌ ও মহাপ্রাণ শিক্ষক ;-শুক্ক 
শাস্ত্র কিংবা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহেন। নির্ববাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাণী 
কি, ব্যবহার কি, মানুষের সহিত এবং সমাজের সহিত তীহার 
সম্পর্ক কি, লোকশিক্ষক বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের মুর্তিমান 
সমাধান ছিলেন । 
নির্বাণের স্বখ কি গভীর, কেমন পরিপুর্ণ__তাহ! বুদ্ধের 
জীবনে একান্ত স্রম্পষ্$টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । দেশদেশা- 
স্তরের সমস্থ প্রাণীর প্রতি তাহার হৃদয়ের যে অসীম করুণ! 
ছিল, সেই করুণাই তীহাকে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। 


চা ও সংঘ ৩৯ 


পিপি রথ লতা সিসসিলাটস্সিল সি সখি সপ স্মি তত রি এ 


“সকলের দুঃখ দর | হউক, সকলে  স্থৃখী হউক” ইহাই সাহার 
সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। জ্ঞানানলে তিনি অবিদ্তা! ভস্মীভূত 
করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এমন নহে; “জগতের 
সকল জীব নুখী হউক” এই মৈত্রীভাবনাঁর দ্বার! তাহার অন্তর- 
বাহির নিঃসন্দেহ প্রেমের পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। 
সাধন-সংগ্রামে এই মৈত্রীবলেই তিনি জয় লাভ করিয়া অমৃত- 
মণ্ড লীভ করিয়াছিলেন । 

“মৈত্রী বলেন জিত্বা গীতে। মেহস্বিন্নসবতমণ্ড” | বিনয়পিটকে 
মহাবগ্গে বৌধিলাভের পর মহাপুরুষ বুদ্ধ তাহার নবলবধ 
মহাসত্য কিরূপে সম্ভোগ করিলেন তাহার কিঞ্িৎ বিবরণ 
পাওয়া যায়। প্রথমতঃ সপ্তাহকাঁল তিনি বৌধিদ্রমমূলে বিমুক্তির 
স্থথ অনুভব করিলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহও অজপালের ন্থাগ্রোধ- 
তরুতলে মুক্তির বিমল আনন্দসম্তোগে যাপন করিলেন। 
তৃতীয় সপ্তাহে মুচলিন্দতরুমূলে তিনি তাহার আনন্দ অমৃতময়ী 
বাণী দ্বারা ব্যক্ত করিয়া৷ কহিলেন, __“যিনি সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট, 
ধন্মত্তাত, যিনি সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তাহার 
বিবেক স্থথকর। সর্ববভূতে মৈত্রী ও অহিংসা সুখকর ৯ এই 
পৃথিবীতে অনাসক্তি ও কামনাহীনতা সুখকর । কিন্তু অহংবৌধের 


শপ পথ 
নদ লা লিপ ৯০ কপ ৯৮ পদ পপ শশা শত শ পাপ পপি স্পা শী সপ 


্ সখ (বিবেকো তুটঠদ্স স্তধন্মস্স পম্সতো, 

অব্যাপজ্ঝং নুখং লোকে পাঁণভূতেনু সংযমে। 

সখা বিরাগতা লোকে কামানং সমতিকমো, 

অন্নিমীনস্ন যে! বিনয়! এতং বে পরং স্থখং। ( মহাবগ্গ ) 


লাল সসতাসিতিস্িএ সিসি সপ লক এ ওসি পনপরসপসদপর্সি রতি শিক ও শিলা পপির সিটি সি 


৪০ বৌদ্ধ-ভারত 


সিপিডি তি তি সিটি 


সি শি লি পাস পাস পাস ঈসা 


বিলোপই পরমন্থখ ৮ এই উদানটির মধ্যে ভগবান্‌ বদ্ধ 
তাহার সাধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণই বলিয়া থাকিবেন। তিনি যে 
সত্যলাভ করিলেন তাহা! লোকসমাঁজে প্রচার করিবেন কিন! 
পঞ্চম সপ্তাহে এই চিন্তা তীহার মনে উদিত হইয়ীছিল। সংশয় 
দূর হইবার পরে, তিনি যখন তাহার অম্বতমণ্ড সকলকে পান 
করাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন যেন উপনিষদের খষির 
ভাষায়ই বলিলেন, 

“অমৃতের ছুয়ার খুলিয়া গিয়াছে; যাহাদের কাণ আছে 
তাহারা! শোন। শ্রদ্ধাদ্বারাই এই অযৃতের সাক্ষাৎকার লাভ 
হইবে ।৮* এই বাণী ভারতবর্ষের চিরস্তন বাণী বলিয়াই মনে 
হয়। ধন্ম্ের যে মুলতত্ব তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহ 
নিজের নূতন স্স্তি বলিয়া চালাইবার চেষ্টী করেন নাই । তাহার 
নিজের কথায়ই মনে হয়, তিনি যেন হারানো ধন খু'জিয়া বাহির 
করিয়াছিলেন । সূত্রপিটকে সংযুক্ত নিকাঁয়ে তিনি বলিয়াছেন, _ 

“পার্ববত্যপথে চলিবার সময়ে কোন ব্যক্তি প্রাচীনকালের 
একটি পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথে প্রাচীনকালে কত 
লোক যাতায়াত করিত। সেই পথে চলিতে চলিতে তিনি 
সেকালের একটি পুরী দেখিলেন। মনোহর সে পুরা, তথাকার 


শানিস্পিপপল (০ পেপাল পি শপ পপ পর উর পপ পর পা পপ পা পপ পপ পপ স্ 


* অপারূতা তেসং অমতস্স বারা 

যে সোৌতবস্ত্ো পমুঞ্চন্ত সদ্ধং, 

বিহিংসদঞ ঞী পগ্তণং ন ভাসিং, 

ধর্মং পণীতং মনুজেনু ব্রন্দে। ( মহাবিগ্গ ) 


বুদ্ধ ও সংঘ ৪১ 
প্রসাদ উদ্ভান, কুপ্ত ও সরোবর প্রীচীরে বেষ্টিত; রমণীয়ু সেই 
স্থান। তিনি এখন কি করিবেন? ফিরিয়! আসিয়া রাজাকে 
কিংব৷ রাজমন্ত্রীকে তাহার বক্তব্য নিবেদন করিবেন এবং সেই 
প্রীচীন পুরী নূতন করিয়া নিপ্দাণ করিতে অনুরোধ 
করিবেন। তাহ! হইলে সেই নবাঁবিষ্কত প্রাচীন নগর আবার 
ধনে, জনে সমৃদ্ধ হুইয়া উঠিবে। ভিক্ষুগণ, আমিও সেইরূপ 
একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি । পুরাঁকালের মহাজ্ঞানী! 
এই পথেই যাতায়াত করিতেন । এই পথে বিহার করিয়া আমি 
জন্বাম্বত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই 
ভিক্ষু ও শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।” 

এইখানে যাহ! ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা 
গেল-বুদ্ধ যে ধন্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন তত্বের দিক্‌ দিয়! 
তাহার মধ্যে তিনি কোনো মৌলিকতারই দাবী করিতে চাঁহেন 
না। প্রাচীন স্থরায় নৃতন পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে 
অবতরণ করিয়াছিলেন। কপিল ও পতগ্রলি প্রভৃতি প্রাচীন 
ভারতের দার্শনিক পণ্ডিতগণ মহাপুরুষ বুদ্ধের আবির্ভাবের 
পূর্বেবেই তাহাদের দার্শনিক নানা মত স্থকৌশলে ব্যক্ত করিয়া- 
ছেন। তত্বের দিক্‌ দিয়! বুদ্ধ তীহাঁদেেরই পন্থা অনুসরণ করিয়া 
থাকিবেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অপূর্বব। 
পণ্ডিতবর মোক্ষমূলর ধর্্চক্র-প্রবর্তন সুত্রের ভূমিকায় 
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17 10517200158 ৪0 নি চি 2 90061 টা 
৪5০1০9,৮__“পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন 
সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত বর্ন করিয়া বিবৃত করেন 
নাই।” 

পিটক অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতের! এই মুক্তি বা নির্ববাণকে 
তিনভাবে ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন । (১) নির্ববীণ,_শুন্য, বিনাশ, 
মহাবিনাশ, অহং বোধের বিলোপ-সাধন করিয়! গভীর শূন্যতার 
মধ্যে নিমজ্জন। (২) নির্বাণ এক পরম রহস্--স্বয়ং বুদ্ধ 
ইহার স্বরূপ খোলাখুলি বলেন নাই। (৩) নির্বাণ মানব 
জীবনের গৌরবময়, সুখকর ও কল্যাণকর পরিণাম । এই সকল 
বিভিন্ন মতের কোন সমাধান আছে কিনা তাহার আলোচন৷ 
করিবার অধিকার বিশেষজ্ঞ স্বধীবর্গেরই আছে স্ুতরাং সেই 
আলোচনার দিকে আমরা যাইব না। 

সাধারণ বুদ্ধিতেই ইহা মনে হয় যে, বিশেষ একটি আকর্ষণ 
ভিন্ন মানুষ কোনথাঁনে দল কাঁধিতে চাঁয় না। মহাপুরুষ বুদ্ধ 
যখন সাহার নবলব সত্য প্রচারের জন্য লোকসমাজে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন, তখন তীহার চারিদিকে ধীরে ধীরে দল 
জমিয়৷ উঠিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গ, তীহার চরিত্র, তাহার বাণী 
মনুষাকে নিঃসন্দেহ অতুল আনন্দ দান করিয়াছিল। আশ্চধ্যের 
বিষয় এই যে, তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের নাম করেন নাই, 
আত্মা-পরমাত্মার জটিল তত্বকে তিনি একেবারে আমলই দিলেন 
না, অতি-প্রাকৃত কোনো-কিছুর কথা কহিলেন না; অথচ 
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ছোটবড়, উচ্চনীচ সকলেই তাহার ধর ও ও সংঘ ্ আগ্রহসহকারে 
স্বীকার করিল। 

ংঘের আদিম শিষ্যেরা তাহার কাছে কি পাইলেন ? 
যাহা পাইলেন তাহা আর যাহাই হউক “শুন্য” নহে, “না” 
নহে। তাহা আশা ও আনন্দ, তাহা অভয় ও অশোক । 
শিষ্যেরা যাহ। পাইলেন তাহ অনির্ববচনীয় ; এবং তাহা এমন 
যাহার জন্য তাহারা অনায়াসে সাংসারিক শ্থখভোগ বন্জন 
করিতে পারিয়াছিলেন। খধির। যাহাকে বাক্যের ও মনের 
অগোচর বলিয়াছেন, সেই পরম সত্য মহাপুরুষ বৃদ্ধের স্তব্ধ-শান্ত 
উপলব্ধির গোঁচর হইয়াছিল। এই সত্য লাঁভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া তিনি বলিতে পারিয়াছেন, “অমৃতের দুয়ার খুলিয়া 
গিয়াছে” এবং পৃথিবীর নরনারী এই অস্থতের জন্যই তাহার ধর্ণ্দ 
বরণ করিয়াছে । 

মহাপুরুষেরা মানবজাতির হদয়-সরোবরের প্রস্ফুটিত শ্বেত 
শতদল। তাঁহারা অম্লান জ্যোতিতে মাঁনবহৃদয়ে নিত্যকাল 
বিরাজ করিতেছেন। মানুষের মনৌন্্রমর গন্ধ, বর্ণ, মধুলোভে 
উম্মন্ত হইয়া এই কমলই আশ্রয় করিয়া থাকে। 
মহাপুরুষ বুদ্ধ সকল মানবের এমনই আশ্রয়স্থল ছিলেন। 
দিংহলী কবি মেধাঙ্কর তাহার “জিনচরিত”৮ গ্রন্থে এই 
মহাপুরুষকে “নিব্বানমধুদং” বলিয়াই প্রণাম নিবেদন 
করিয়াছেন। 

এই নির্ববাণমধু লাভ করিবার জন্য ভিক্ষুকে সকল জীবের 
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স্থখ ও কল্যাণ ভাবনা করিতে হইবে। তাহাকে বুদ্ধের 
অনুশাসন প্রসন্ন মনে মানিয়া চলিতে হইবে। এইরূপ জীবন 
যাপন করিতে করিতে যখন তাহার বাসনার উপশম হইবে 
তখন তিনি স্বখকর শাশ্বত নির্বাণ প্রাণ্ড হইবেন। ধম্মপদে 
উক্ত হুইয়াছে-_ 
মেত্তাবিহারী যে! ভিক্খু পসন্ো বুদ্ধ সাঁসনে। 
অধিগচ্ছে পদং সন্তং সঙ্থারুপসমং সুখং ॥ 
নির্ববাঁণ-মধু বাঁ অম্থৃতলাভের জন্য বুদ্ধ তীহাঁর শিষ্যকে সাধনার 
যে পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়বিজয়ের 
কল্যাণ-পন্থা, সাধককে সেই পথে প্রত্যেক পাদবিক্ষেপে সংযত 
হইয়া পথ চলিতে হয়। এই চলার পথেও তিনি আনন্দ-লাভ 
করিয়া থাকেন 2 
“নিদ্দরে! হোতি নিপ্লাপো ধন্মগীতি রসংপিব” ধর্মমগ্রীতিরস 

পাঁন করিতে করিতে সাধক নিভীক ও নিষ্পাপ হইয়া থাকেন। 
নিষ্পাপ হইবার জন্য সাঁধক যে মানস-সংগ্রাম করেন, সেই 

গ্রামে আনন্দ আছে; এবং তিনি যখন জয়লাভ করেন, 
সেই বিজয়গৌরবেও আনন্দ আছে। জাঁধনপথে প্রতাহ 
আনন্দরস পান করিতে করিতে সাধকের চিত্ত বিকশিত হইয়! 
উঠে, তিনি সকল পাপ পরিহার করিয়া সকল মঙ্গলের অনুষ্ঠান 
করেন। তিনি যে স্থখ লাভ করেন, তাহা ভোগের সুখ নহে, 
ত্যাগের স্থখ, সংযমের স্ৃখ। এই স্থখকেই পরম আনন্দ বলিয়া 
বৌদ্ধশান্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এই সাধনার শেষেই তিনি 
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ধনিববানং পরমং খংস , লাভ করেন। নির্বাণ : ও বিশ্বমৈত্রীর 
বক্তা ও প্রচারক ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার শিষ্যদিকে আফ্টাঙ্গিক 
সাধনা ও ধ্যানের কথ শুনাইয়াই তীহাঁর কর্তব্য শেষ করেন 
নাই। তিনি তাহার সংঘের ভিক্ষুদিগকে সংঘের নিকটে, 
লোকসমাজে এবং আপনাদের অন্তরে বাহিরে সত্য হইবার 
জন্য উপদেশ দিয়াছেন। বৌদ্ধভিক্ষু এইরূপে সকলদিক্‌ দিয়া 
সত্য হইয়াই পরিণামে বৃহৎ সত্যের সাক্ষাুকাঁর লাভ 
করেন । 

বিনয়-পিটকে ভিক্ষুজীবনের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী, আহার 
বিহার, বেশভূষা প্রভৃতি সকল বিষয়ের সুক্ষ্ম[তিসৃক্ষ্ম খু*টিন।টি 
এমন বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়ংছে যে, সেগুলি কেহু কেহ 
বাহুল্য মনে করিতে পারেন। সংঘের খন উদ্ভব হইয়াছিল, 
সেই স্থদূর অতীতকালের সহিত আমাদের এতিহাসিক যোগসূত্র 
এমন ছিন্ন হইয়। গিয়াছে যে, এখন আমরা সেকালের মকল 
কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। তবে এ কথা স্থনিশ্চিত 
যে, প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে সভ্যতার এমন একটি উজ্জ্বল 
ছবি দৃষ্ট হয় যে, সে ছবির গৌরব কখনো শান হইবে না। 

নির্ববাণ বা মুক্তিলীভের বাসন ছোটবড়, পণ্ডিত-মুখ, সাধু- 
অসাধু, ব্রাহ্গণ-চণ্ডাল, আধ্যঅনাধ্য সকলের মনেই স্বভাবতঃ 
জাগিয়৷ থাকে। বুদ্ধ এই জন্য সাধনার পথটি এমন স্থনিদ্দিষ্ট 
করিয়। দিয়াছেন যে, সেখানে কাহাঁকেও অন্ধকারে হাত্ড়াইতে 
হইবে না। তিনি যীহাঁদের কাঁছে ধন্মব্যংখ্য। করযীছেন 
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তাহাদের অধিকাং ংশই অনাধ্য ও অশিক্ষিত। স্থতরাং ভিনি 
সোজা কথা, সাধারণের ভাষায় সরস আখ্যান বিবৃত করিয়া 
শিষাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। শিষ্যেরা যাহাতে কথাগুলি 
মনে রাখিতে পারে, সেইজন্য তিনি এককথার পুনরুক্তি 
করিতেও দ্বিধা মনে করেন নাই। এই পুনরুক্তি স্থুপপ্ডিত 
ব্যক্তির পক্ষে অনাবশ্যক হইতে পরে কিন্ত শান্তজ্ঞানহীন 
সাধারণ শ্রোতার কাছে তাহ অত্যাবশ্যক ছিল। সংঘে 
প্রবেশের দ্বার খুলিয়া দিয়া তিনি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রকেই 
আহ্বান করিলেন। সে আহ্বান যাহাদের মন্ম স্পর্শ 
করিয়াছিল, তাহার। শোঁকতাপে জর্জরিত বলিয়াই তাহার 
শরণাপন্ন হইয়াছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া সঙ্গে প্রবেশাধিকার 
পাইলেই, কেহ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের হাত এড়াইলেন 
এমন হইতেই পারে না। তীহাকে প্রত্যেক মুহূর্তে এই 
সকলের সহিত অংগ্রাম করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে হয়। 
সাধনার প্রভাবে একদিন বিষয়বাসন! সংযত করিয়া তিনি 
উপশান্ত হইবেন সন্দেহ নাই। সে দিন তাহার দেহ শীস্ত, 
বাক্য শাস্ত ও চিত্ত শান্ত হুইবে। 

কিন্তু এই বাঞ্থিত জীবনলাভের পূর্বে সংঘের ভিক্ষু সাধারণ 
মানুষ মাত্র; স্থতরাং তাহার সাধনার পথের সমস্ত বাধ। তাহার 
নিকটে বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা! করিবার প্রয়োজন আছেই । ছোট 
ছোট দুর্বলতাগুলি মানুষকে কতখানি দুর্বল ও অসহায় 
করিয়া ফেলে লোক-শিক্ষক বুদ্ধ তাহা সম্যক জ্ঞাত ছিলেন 
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বলিয়াই, তিনি গৃহ্যাগী ভিক্ষুকেও আচারেব্যবহারে, আহারে- 
বিহারে, কোন দিক্‌ দিয়া বিন্দুমাত্র অশিষ্ট বা! উচ্ছজ্খল হইতে 
দিতেন না। ভিক্ষুর জীবনে কোন কাঁধ্যে শিথিলতা বা 
নিরুদ্ম প্রকাশ পাইবে না। ভিক্ষুকে সংঘের ও সমাজের 
মধ্যে সর্ববত্রই সমভাবে ভদ্র হইতে হইবে। 

ধশ্মনৈতিক উচ্চ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুকে বিশেষ 
করিয়া বলা হইল যে, অন্য কোন ভিক্ষুর প্রতি দুর্ববাক্য 
ব্যবহার, কাহাকেও নিন্দা করা, কাহারও প্রতি অধথ। 
দোষারোপ, ভিক্ষুমণ্ডলীর সহিত অকারণ বাগ্বিতণ্ডা ব৷ 
ছলনা, ক্রোধের বশবত্বী হইয়া কাহাঁকেও সংঘের অবাসস্থান 
হইতে বহিষ্কৃত কর! কিংবা আঘাত করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ । 
যখন অপর ভিক্ষুরা কলহ করেন তিনি আড়ালে থাকিয়া 
তীহাঁদের বিবাদ শুনিবেন না। কোন কাধ্যের আরস্তে তিনি 
সম্মতি দিয়া পরে কখনো তাহাতে আপত্তি তৃলিতে পারিবেন 
না। সংঘের ভিক্ষুরা যখন কোন প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
সম্মিলিত হইবেন তখন তিনি নিজের মত না জানাইয়া চলিয়া 
যাইতে পারিবেন নাঁ। যাহাতে সঙ্ঘে ভিক্ষদের ভেদসংঘটন 
হইতে পারে, তিনি স্বয়ং এমন আচরণ করিবেন না, কিং 
অন্য কাহার দৃষ্টি তেমন কোন বিষয়ে আকধণ করিবেন না । 

সংঘের সমস্ত দ্রব্যাদি সংঘবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি । 
সেইগুলি রক্ষার সম্বন্ধে ভিক্ষুকে উদাসীন হইলে চলিবে 
না। শধ্যা। আসন, পীঠ্ঠ প্রভৃতি কোন দ্িনিষ যদি তিনি 
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রৌদ্রে বা বাতাসে বাহির করেন, কিংবা অন্যের দ্বার বাহির 
করাইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সেগুলি তুলিয়। না রাখিয়া 
কিংবা তোলাইবার ব্যবস্থা না করিয়। স্থানান্তরে যাইতে 
পারিবেন না! সংঘের অভ্যন্তরস্থ গৃহের শয্যা ও আসনগুলির 
উপর ধপাস্‌ করিয়া তাড়াতাড়ি শয়ন বা উপবেশন নিষিদ্ধ । 
এইরূপ করিলে দ্রব্যাদি ভায়া চুরিয়া সমন্ত গৃহ শ্রীহীন 
হইবার কথা । 

গৃহত্যাগী ভিক্ষুকে তাহার বৃহ ধণ্মপরিবারের মধ্যে 
এইরূপ সংযত ও শিষ্ট হইতে হইবে। ত্রীহার আহার প্রণালীও 
অশোভন বা অসংযত হইলে চলিবে না। ছোট গোলাকার 
গ্রাস তুলিয়৷ তিনি মুখে দিবেন, আহাধ্য দ্রবা মুখের কাছাকাছি 
আসিবার পূর্ব্বেই মুখব্যাদান করিবেন না। খাবার জিন্ষিগুলি 
সমস্ত হাতে মাখা, সমস্ত হাতটা মুখের ভিতর প্রবেশ করান, 
গ্রীনগুলি হাতে লইয়! নাড়াচাড়া, খাইতে খাইতে কথা বলা, 
খ্রাসগুলি মুখে পুরিয়া অনাবশ্যক নাড়াচাড়া, গাল ফুলান, 
আহার সময়ে হাত ঝুলান, ভাত ছড়ান, জিভ, বাহির করা, 
হুস্হাস্‌ শব্দ করা, আঙ্গুল, ওষ্ঠ, অধর কিংবা ভোজন 
পাত্র লেহন, এবং উচ্ছিষ্ট হাতে জলপাত্র ধারণ 
নিষিদ্ধ! 

জনপদে যাতাঁয়ীত ব। বাস করিবার সময়েও ভিক্ষুকে 
সর্ববতোভাবে ভদ্র হইতে হইবে। পরিশুদ্ধ বহির্ববাস ও 
অন্তর্ববাস দ্বারা তিনি সকল অঙ্গ আবৃত করিবেন, তাহার হাটু 
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ও নাভি দেখা যাইবে ন।, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযত হইবে ও তিনি 
অধোদৃষ্টিতে রহিবেন। কি চলিবার সময়ে, কি স্থিরভাবে 
অবস্থান সময়ে তিনি কখনও উচ্চহাশ্য করিতে পারিবেন না, 
এবং মদ কে কথা কহিবেন। তাহার পক্ষে এই সময়ে, 
শরীর, মস্তক ও বাহু দোলান নিষিদ্ধ। কটিদেশে হাত রাখিয়া, 
কিংবা মস্তকে অবগু৯ন দিয়া তিনি জনপদে বিচরণ করিতে 
পারিবেন না। 

লোকালয়ে নরনারার সম্মুখে তিনি সোজা হইয়। বসিবেন ; 
কা হইয়া চিৎ হইয়া ব। জানুর উপর চীবর তুলিয়া বসিবেন 
না। তাহাকে পিগুপাত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আদরপূর্ববক 
প্রয়োজনানুরূপ আহাধ্য গ্রহণ করিতে হইবে । যাহাতে পিগু- 
দাতা গৃহীর অস্তুবিধা ঘটিতে পারে, কিংবা ভিক্ষুর মুখরোচক 
উপাদেয় আহাধ্য গ্রহণের প্রতি লালসা! প্রকাশ পাইতে 
পারে-_-ভগবান্‌ বুদ্ধ এমন অসংযত ব্যবহারের কদাচ প্রশ্রয় 
দিতেন না। নিয়ম আছে, সুস্থকায় ভিক্ষুরা পান্থশালায় 
একবেলামাত্র আহার করিতে পারিবেন । দিব দ্িপ্রহরের 
পরে পিগুগ্রহণ নিষিদ্ধ। দল বীধিয় পাঁচ ছুয় জনে কাহারো 
গৃহে ভিক্ষায় যাইবেন না। গৃহী যেমন ভাঁবে যাহার পরে 
যাহা খাইতে দিবেন, ভিক্ষুরা তেমনি আহার করিবেন । 
“আগে ইহা চাই” এমন ভাবে ফরনাস করিতে পারিবেন না। 
স্স্থকায় ভিক্ষু কখনো মধু, নবনীতাদি চাহিয়া খাইতে 
পারিবেন না। কোন ভিক্ষু ভোজন সমাপ্ত করিবার পরে অন্ত 
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কোন পিচ উহাকে আবার আহার করিবার জন্য স্য অনুরোধ 
করিতে পারিবেন না। সময়াস্তরে আহার করিবার জন্য ভিক্ষু 
কোন খাচ্ভদ্রব্য সরাইয়া রাখিতে পারিবেন না। কোনো গৃহী 
ভিক্ষুকে যত খুপী আহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেও, 
তিনি ছুই তিন পাত্রের বেশী লইবেন না। এ খাদ্য অন্য ভিক্ষুদের 
মধো বণ্টন করিয়। দিবেন। কোন ভিক্ষু ভোজবেলায় বল- 
পূর্ববক কোন গৃহীর ঘরে প্রবেশ করিবেন না। 

ভিক্ষুরা যেখানে-সেখানে যাকে-_তাকে বিনা প্রয়োজনে 
উপদেশ দিয়া বেড়াইবেন__-লোঁকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধের অনুশাসন তেমন 
হইতেই পারে না। যেব্যক্তি বিলাসে মগ্র, উপদেশ পাইবার 
নিমিত্ত যাহার মনে আগ্রহ জাগিয়া উঠে নাই, অথব। যাহার 
শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে ধন্ম কথ। শুনান নিষিদ্ধ । ভিক্ষু কখনো 
ছত্রধারী, যষ্টিধারী, অস্ত্রধারী পাছৃকাপরিহিত, যানারোহী, 
শয়িত, হেলান দিয়া উপবিষ্ট, উদ্ভীষধারী কিংবা রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তিকে ধন্দ্দোপদেশ দিবেন না। পথিমধ্যে ধশ্মকথা শুনান 
বিধেয় নহে। 

ছোট বড় এমন অনেক বিধিনিষেধ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে মানিয়া 
চলিতে হইত। বৌদ্ধ গৃহী বা শ্রাবকেরও প্রতিপাল্য নিয়মের 
অভাব নাই। বৌদ্ধ সাধনা বাসনা বর্জনের সাধনা হইলেও 
প্রকৃত বৌদ্ধ ঘরেবাহিরে, বিহারে-জনপদে কোঁনোখানেই 
শিষ্টতা, ভদ্রতা ও লৌকিকতা বর্জন করিতে পারেন না। 
বৈরাগ্যের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করিয়া তিনি যদি সংসারের 
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সাধারণ লোকের স্ব স্থবিধা উপেক্ষা করিয়া, সমাজের 
উপদ্রবের কারণ হন, তাহা! হইলে তিনি অপরাধী বলিয়৷ গণ্য 
হইবেন। 

বৈরাগ্যের সাধক হইলেও বুদ্ধ-শিষ্তের আচরণে কোন 
শিথিলতা, অশিষ্টত। ও জড়তা প্রকাশ পাইত না। ইহারই 
ফলে সংঘের মধ্যে যে অপূর্ব্ব সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, 
তাহা এক সময়ে সমগ্র ভারতব্্ষ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল । 
বুদ্ধশিষ্যদের শিক্ষণীয় শিষতা৷ এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাসের অস্প$ অন্ধকারমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া থাকিলেও 
উপেক্ষণীয় নহে। 


চতুর্থ অধ্যায় 
-2(%)১- 
বৌদ্ধবিন্রবি ও সহহেন্র প্রক্কাতি 


ভারতবধের প্রাচীন ইতিহাস একান্ত বিচ্ছিন্ন হইলেও 
একথা একরূপ সর্বববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষের এঁতিহাসিক 
যুগের সূচনাকাঁলেই ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার উদার ধর্ন্মদ্বারা আধ্য 
ও অনার্ধ্য দ্বন্দের সমাধান করিবার চেষ্টা পাহয়াছিলেন; 
অথব। তাহার সাববভৌম ধশ্রের পুণ্যপ্রভাৰ আপনাআপনি 
বিবাদরত আধ্য-অনার্ধ্যদিগের মনোমালিন্য দূর করিতেছিল। 

বুদ্ধের ধর্ম ও সঙ্ঘের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র ইহাই সর্বব- 
প্রথমে দেখা যায় যে, ধন্ৰের মিলন-মন্দিরের চারিদিকে তিনি 
কৃত্রিম প্রাচীর তুলিয়। বাঁধার স্থ্টি করেন নাই। এই জন্য 
আধ্য অনাধ্য প্রত্যেকেই বলিতে পারিল, “বুদ্ধং শরণং গচ্ছাঁমি, 
ধন্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গ্চ্ছামি,৮ বুদ্ধ, ধণ্ম ও সঙ 
জীতিবর্ণনির্বর্িচারে নকলের আশ্রয় হইল। বুদ্ধের বাণী কেবল 
উচ্চবর্ণের কতিপয় পগ্ডিতের উপভোগ্য হইল না, সমাজের 
নিম্পতম শ্রেণীর পতিতেরাও ইহার ভাগ পাইয়াছিল! ফলে 
এই ধশ্মকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ভারতে যে জাগরণ দেখা 
গিয়াছিল দেই জাগরণ সাম্প্রদায়িক নহে-_উহাতে সকল 





( চতুর্থ অধ্যায়ের আরস্তে ) ৪২ পু 





বৌদ্ধবিধি ও সঙ্বের প্রকৃতি ৫৩ 


 পেস্দশ লরি শি লাস্ট দি লক্ষ ৭১ িপাস্টিশাশিপিা শে পলা পাপ 


দেশই জাগিয় উঠিয়াছিল। | সেই জাগরণ শিল্পবিজ্ঞান, 
সাহিত্যদর্শন, সমাজরা্ সব দিকেই হৃস্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইয়াছিল। 

বুদ্ধ যে মুক্তির বাণী প্রচার করিলেন তাহ! অনার্য্যের কর্ণ- 
গোঁচর না হইলে ক্ষৌরকার উপালী ধর্মশাস্ত্রের বক্তা ও 
ব্যাখ্য'ত। হইতে পারিতেন না এবং পতিত। বারাঁজণ। আম ্পালী 
ভিক্ষুণীর শিরোমণি হইতেন না। স্থবির শীলবাঁনের মুখে 
আমরা এই আশ্চর্য্য বাণী শুনিলাম যে, তিনি চণ্ডাল হুইয়াও 
এই ধর্ম্ম প্রভাবে সকল মানবের পূজনীয় হইতে পারিয়াছিলেন। 
ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্মে ও সঙ্ঘে সাম্যের এই ছাঁপ বাহির হইতেই 
দেখা যাইতে পারে। 

বৌদ্ধসাধন! দুঃখ নিবৃত্তির সাধনা । এই জন্য ভগবান্‌ বুদ্ধ 
মৈত্রী ও মঙ্গল গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। মৈত্রীভাবনার 
বারা মানুষের মন উদার ও প্রসন্ন হইয়া থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ 
সত্য কথা । “সমুদয় পুরুষ, সমুদয় স্ত্রী, সমুদয় আধ্য, সমুদয 
অনাধ্য, সমুদয় দেবতা, সমুদয় মনুষ্য, সমুদয় অমনুষা, সমুদয় 
প্রেতপিশীচ নরকের জীব শক্রহীন হউক, বিপদ্ৃহীন হউক, 
রোগহীন হউক, স্থখী হউক।” এই প্রকার ভাবনার মধ্যে 
মনটিকে ডুবাইয়া রাখিলে মন ক্রমশঃ সকল গ্রানি, পাঁপতাপ, 
হিংসাদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে উজ্জ্বল হইয়। উঠে। 
সকল আধ্য ও অনার্ধ্যকে বুদ্ধ এই ভাবনার মন্ত্র দান করিয়াছেন 
এবং এই মৈত্রীর মন্ত্র তিনি কৃপণের ধনের মত সম্প্রদায়ের 


৫৪ বৌদ্ব-ভারত 


এ লাইলীগি লাকি সিলসিলা ০ পেস্সি-লিসছি ০৮ লি লাশিপস্ছি ও 


সিন্ধুকের ম মধ্যে য লুকাইয়া রাখিয়া এমন কথ! কাহাকেও ৭ বলেন 
নাই যে, পুণ্যমন্ত্রে ইহার অধিকার আছে, ইহার অধিকার নাই। 
তাহার এই মৈত্রীর মন্ত্রই সঙ্ঘের স্থষ্টির মূলে অসীমান্য প্রভাব 
বিস্তার করিয়া থাকিবে । এই মেত্রী মন্ত্রের উদারত। ও সাম্য 
বৌদ্ধলঙ্ৰকে মঙ্জল-শ্রী। দান করিয়াছিল। 

বুদ্ধশিষ্যের ভাবনা যেমন মৈত্রী, অনুষ্ঠান তেমনি মঙ্গল । 
এই মঙ্গলে বুদ্ধশিষ্য তাহার জীবনের প্রধান পাথেয় বলিয়! 
জানেন। এই মঙ্গলকে তিনি অঙ্গের অলঙ্কার করিয়৷ নির্ভয়ে 
ংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন। এই মঙ্গল অর্থাৎ শীল 
প্রতিপালন দ্বারা তিনি তাহার প্রাত্যহিক জীবন সংযত ও 
স্থন্দর করিবেন। এই শীলই তাহার নির্বাণ বা অন্থতপুরে 
প্রবেশের দরজ। | 

মজলকে যিনি স্বীকার করেন, তাহাকে একমাত্র আপনার 
স্থখ ও স্থবিধার দিকে চাঁহিলে চলে না। কারণ যাহ! একের 
পক্ষে মজল অন্যের পক্ষে মঙ্গল নহে, তাহ। প্রকৃত মঙ্গলই নহে। 
যাহা! আজ মঙ্গল এবং চিরকাল মঙ্গল, যাহ! একজনের মঙ্গল 
এবং সকলের মল, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল। মঙ্গল কি তাহা 
বুঝিবার জন্য কাহাকেও ক্রেশ স্বীকার করিতে হয় না, সাধারণ 
সোজা বুদ্ধি দিয়াই তাহ! বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভগবান্‌ 
বুদ্ধ এই মঙ্গলকেই প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মানুষের 
সাধারণ বুদ্ধি তাহার ধর্মকে স্বীকার করিতে কোনপ্রকার 
বাধা অনুভব করে নাই। 


বৌদ্ধবিধি ও সঙ্মের পরক্কতি ৫৫ 


০ স্পপী তি কোল স্টাডি পাসিপরীস্টিতী লীসি শশা কী সিল পালি সসিশী 


বৌদ্ধ সঙ্জে শ্রমণ ও শাবকদিগকে এত ষে বিধিনিয়ম 
মানিয়৷ চলিতে হয় সেখানেও দেখ! যায় যে, সেই বিখিনিয়ম- 
গুলির দ্বারা মঙ্গলশ্রী পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়া থাকে । ভাল 
হইয়া! উঠিবার জন্য মানুষকে স্বেচ্ছায় যাহ! মানিতে হয়-_ 
“প্রাণী বধ করিব না,” “চুরি করিব না»» “ব্যভিচার করিব 
না,” মিথ্যা কহিব না,” “ম্থরাপান করিব না” ইত্যাদি-__ 
শীলগুলি দ্েমনই সহজবিধি । অথচ প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ 
এই সোঁজা কথাগুলি ভুলিয়। যায়। এইজন্য এই সোজা 
নীতিগুলিও বারংবার স্মরণ করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা 
রহিয়াছে । স্থতরাং এই শীলগুলি মানিয়া চলিলে কাহারে 
স্বাধীনতা খর্বব হইতে পারে না, পরন্ত্র ব্যক্তিগত শ্বেচ্ছাচার 
দূর হইলে সকল মানুষের সহিত শ্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার 
কথ|। 

সাধনার ক্েত্রে বৌদ্ধ সাধকের স্বাধীনত। কোনদিকে 
বিন্দুমাত্র খর্বৰ হয় নাই__কাঁরণ তিনি আপনি আপনার অবলম্বন 
এবং আপনার বীধ্যকে ও শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া তিনি 
আপন অধ্যবসায় বলেই নির্বাণ লাভ করেন। সজ্বের মধ্যেও 
এই স্বাধীনত৷ অক্ষু্ণ রহিয়াছে । প্রবীণ ও নবীন ভিক্ষুদিগের 
প্রতিপাল্য নিয়মের যতই বাহুল্য থাকুক না কেন 
সেখানেও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি অসামান্য 
শ্রদ্ধাই দেখানো হইয়াছে। সঙ্যের নিহ্গতম 
নবীন ভিক্ষুকেও কোন কারণে অনাদূত হইতেন না। 


€৬ বৌদ্ধ-ভারত 


িপাস্টিপসিলসল সি ্সিপাস তাসটিলীকছা লিখি লাস্ট শ পতি িলসিলাসসিত ৯ সীল 


প্রত্যেক ভিক্ষুর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই বিধি 
হইয়াছে-_ 

(১) কোন ভিক্ষু ঈর্ষা বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া অন্য 
কোন ভিক্ষুর বিরুদ্ধে ব্যভিচার, চৌর্য্যাদি কোন দোষ অযথা 
আরোপ করিলে অপরাধী হইবেন। 

(২) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর অন্ুপস্থিতিকালে 
তাহার অস্থবিধা ঘটাইবার অসদভিপ্রায়ে তাহার বাসস্থান 
অংশতঃ অধিকার করিলে অপরাধী হইবেন। 

(৩) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসম্থষট হইয়া 
তাহাকে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দিলে অপরাধী হইবেন । 

(৪) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর প্রতি অসন্থুষ্ট হইয়া 
তাহাকে আঘাত করিলে কিংবা ভয় দেখাইবার উদ্দেশ 
অঙ্গভঙ্গী করিলে অপরাধী হইবেন। 

(৫) এক ভিক্ষু অপর কোন ভিক্ষুর মনে ধর্ন্মবিষয়ে 

ংশয় জন্মাইয়া দিলে অপরাধী হুইবেন। 

সঞ্সমধ্যে কোন ভিক্ষু বিনা কারণে অন্যকর্তৃক যাহাতে 
নিন্দি5, লাঞ্িত, অপমানিত কিংবা উপদ্রত না হইতে পারেন 
তাহারই ক্রন্ উল্লিখিত বিধি গুলি প্রণীত ও প্রবস্তিত হইয়াছিল। 
পরন্ত যিনি ভিক্ষুব্ূপে সঙ্জে স্থান পাইয়াছেন সঙ্গের প্রত্যেক 
সাধারণ অনুষ্ঠানের সহিত তাহার যোগ রহিয়াছে । বৌদ্ধ 
সঞ্ের বিধিব্যবস্থাগুলি পাঠ করিলে ইহা অনায়াসেই দেখা 
যায় যে, সঙ্ের ভিক্ষু সও্ঘকেই শ্রদ্ধাপুর্ববক মানিয়া চলিতেন, 


বৌদ্ধবিধি ও সঙ্ঘের প্রকৃতি ৫৭ 


মাস্টার ল শীিলী পরা শীলা 


অপর কোন শক্তিশালী ভি তক্ষুর শাসন স্রাহাকে স্বীকার করিতে 
হইত না। গণতন্ত্রতার বিধান অন্ুসারেই সঙ্ঘবের সাধারণ 
কর্তব্যগুলি নিষ্পন্ন হইত। 

ৃষ্টান্তস্বরূপ উপসম্পদা গ্রহণের বিধি আলোচিত হইতে 
পাঁরে। কোন নবীন ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণের প্রার্থী হইলে 
সঙ্ব তাহাকে উপদেশ দিবার জগ্তচ একজন শ্রমণ নিযুক্ত 
করিবেন। উপদেষ্টা ভিক্ষু সঙ্জের সম্মুখে বিজ্ঞপ্তি করিবেন-_ 
“মাননীয় ভিক্ষুগণ, অমুক ব্যক্তি উপসম্পদা গ্রহণের ইচ্ছা 
করিয়াছেন, সঙ্ঘ যদি সম্মতি প্রদান করেন আমি তাহাকে 
উপদেশ প্রদান করিতে পারি।” দীক্ষার্থীর প্রাথমিক শিক্ষা 
শেষ হইলে উপদেষ্টা সঙ্গের সম্মুখে নিবেদন করিবেন__ 
“মাননীয় ভিক্ষুগণ, দীক্ষার্থী অমুক ভিক্ষুকে আমি যথাঁবিহিত 
উপদেশ দিয়াচি, আপনাদের অনুমতি হইলে তীঁহাঁকে 
আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি।” সঙ্ঘের সম্মতি 
পাইয়া দীক্ষার্থী যথাযোগ্য বসন পরিধান করিয়া সম্মিলিত 
ভিক্ষুদের সমীপে যুক্তকরে নিবেদন করিবেন__“মাননীয় 
ভিক্ষুগণ, আমি উপসম্পদাগ্রহণের ইচ্ছা জানাইতেছি, 
অনুকম্পা করিয়া আমাকে উপসম্পদ] দান করুন।” দীক্ষার্থী 
তিনবার এইরূপ বিজ্ঞপ্তি করিয়া! থাকেন। অতঃপর তীহার 
উপদেষ্ট। বলিবেন__“মাননীয় ভিক্ষুগণ, আমার নিবেদন 
শ্রবণ করুন, অমুক ব্যক্তি অমুক ভিক্ষুর নিকট উপসম্পদাদীক্ষা 
গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন, আপনাদের অনুমতি হইলে আমি 


৫৮ বৌদ্ধ-ভারত 


দীক্ষার্থীকে এই দীক্ষা গ্রহণের সম্বন্ধে যাহা বাঁধ আছে একে 
একে সেইগুলি জিজ্ঞাসা করি।” সঙঘ অনুমতি প্রদান 
করিলেন; তখন উপদেষ্টা একে একে প্রশ্ন করিলেন। 

প্রশ্নোত্তর হইতে ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন যে, দীক্ষার্থীর 
কুষ্ঠ, গণ্ড, শ্বেত, শ্বাস কিংবা অপম্মার প্রভৃতি রোগ নাই; তিনি 
স্বাধীন এবং অঞ্ণণী; তিনি রাজভূত্য অথবা ক্রীতদাস নহেন ; 
তাহার বয়স বিশবগুসর পুর্ণ হইয়!ছে এবং গৃহত্যাগের সময়ে 
তিনি মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছেন। 

এইরূপে সঙ্ৰের ভিক্ষুরা যখন দীক্ষার্থীর সম্বন্ধে তাহাদের 
সকল ভ্ভাতব্য জানিয়া প্রসন্ন হইলেন তখন নবীনভিক্ষু 
উপসম্পদা প্রাপ্ত হইয়া সঙ্ঘমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং 
ভিক্ষুর পুর্ণ অধিকার লাভে সমর্থ হন । 

দীক্ষাগ্রহণের সময়েই নবীন ভিক্ষু সঙ্ঘের সম্মিলিত ভিক্ষু- 
গণের নিকটে প্রণত হইয়া সঙ্ঘকে স্বীকার করিয়া লইয়া 
থাকেন। বুদ্ধ তাহার কাছে যেমন সত্য, ধণ্ম তাহার কাছে 
যেমন সভ্য, সজ্ঘও তেমনি সত্য । 

আঁড়াই হাজার বশুসর পূর্বে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ বিহারে 

ংসারত্যাগী ভিক্ষুরা গণতন্ত্রতাকে এমন করিয়া সম্মান করিতেন। 

অধুন। সুলভ্যজ[তিসমূহদের মধ্যে যেমন ৬০০৮ 105 14010? 
অর্থাৎ ছোট ছোট গোলক বা টিকেট দ্বার ভোট লইয়! বিচার 
করিবার রীতি দেখ! যায়; প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্ঘে সেইরূপ 
সম্বহুলতার বিচার প্রণালী প্রবন্তিত ছিল। বিচারের জন্য 


শপ লো লাশ পিন ২ লীগ ্পীশ 


বৌদ্ধবিধি ও সজ্বের প্রকৃতি ৫৯ 


লি লী পা ৯ পকপাসিলাসিলী তি তে লী লাস্ট স্পা িলান্টিলী্দিপাসিশা ছাল স্লো সকছি 


ভিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের শলাক। ব্যবহার করিতেন এ এবং ং শলাকা 
গণন! দ্বারাই মতবাুল্য নির্ণীত হইত। 

কখন কোনো! জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সঙ্ঘের ভিক্ষু- 
দিগের মত গ্রহণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তখন ভিক্ষুদের 
মধ্যে কোন স্থযোগ্য ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত 
হইয়া শলাকা-গ্রহীত। বিচারপতি মনোনীত হইতেন। যিনি 
অপক্ষপাত, অছেষ্টা, বুদ্ধিমান ও নিভীক নহেন তিনি কদাঁচ 
এমন সম্মানজনক পদ লাভ করিতে পারিতেন না। ভিক্ষুরা 
সাধারণতঃ মৌনাবলম্বন দ্বারাই সম্মতি জানাইতেন। বৌদ্ধ 
ভিক্ষুদের এই বিচারপ্রণালী আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা 
যায় যে, তাহার৷ কাহারে ব্যক্তিগত মতকে উপেক্ষা করিতেন 
না। সড্বের সর্বববিধ সাধারণ প্রশ্বের সহিত প্রত্যেক ভিক্ষুর 
ব্যক্তিগত যে যোগ ছিল সেই যোগ সাম্য ও স্বাধীনতাঁরই 
পরিচায়ক । এই যোগ স্বেচ্ছায় ছিন্ন করিবার সাধ্য কাহারো 
ছিল না। পরন্ত এই স্বেচ্ছাচার অপরধ বলিয়াই গণ্য হইত । 
এই জন্যই বিধি হইয়াছে £_- 

(১) সঙ্ঘ যখন কোনো বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত আছেন 
তখন আপনার মত প্রকাশ না করিয়া কোন ভিক্ষু চলিয়৷ 
যাইতে পারিবেন না। 

(৬২) কোনো কাধ্যের আরম্তকালে সম্মতি দিয়া 
কোনে! ভিক্ষু পরে এঁকাধ্যে আর আপত্তি করিতে পারিবেন 
লা। 


৪ বৌদ্ধ-ভারত 


(৩) সঙওঘ কোনো বিষয়ের যে মীমাংসা করিয়াছেন 
কোনো ভিক্ষু সেই মীমাংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিতে 
পারিবেন না। 

সামীজিক বাধা তুলিয় দিয়া উচ্চনীচ আধ্যঅনাধ্য সকলে 
মিলিত হইয়া বুদ্ধের পবিত্র ধর্মের আশ্রয়ে সঙ্ঘমধ্যে যে আশ্চর্য্য 
সভ্যতার স্ষ্টি করিয়াছিল এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার 
স্বফল লাভ করিয় কৃতার্থ হইয়াছিল। 
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পর্চম অধ্যায় 


বৌদ্ধ সহ ও জনসান্বাব্রশ 


বিনয়পিটকের পাঁতিমোক্থখভাঁগে বৌদ্ধভিক্ষুদের প্রাত্যহিক 
জীবনে প্রতিপাল্য নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে । সেইগুলি পাঠ 
করিয়া পাঠক ভাবিতে পারেন, এত বাধা বাঁধন কেন ? 
এত গুলি ছোটবড় বিধিনিষেধের স্থট্ি করিয়া ভগবাঁন, বুদ্ধ 
হয়তে। ভিক্ষুদের স্বাধীনতার উপর অনাবশাক হস্তক্ষেপ করিয়া 
থাকিবেন। 

এই বিধিনিষেধগুলির পশ্চাতে বুদ্ধের ধর্মে ও সংঘে 
স্বাধীনতার যে অপূর্ব বিকাঁশ ঘটিয়াছিল তাহাই আমাদের 
আলোচ্য ও বিব্চ্যে । বুদ্ধ যে নির্বাণ বা মুক্তির ধন প্রচার 
করিলেন, সেই ধশ্মে সিদ্ধিলীভের জন্য তিনি মানুষকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিয়াছেন। অন্য কাহারো মুখাপেক্ষী না হইয়া মানুষ 
আপনি ভিতর হইতে ধার্শিক হইয়া উঠিবেঃসে আপনি আপনার 
অবলম্বন হইবে ইহাই তাহার উপদেশ। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি 
মুক্তির পত্রিকা অথবা স্বর্গের চাঁবি হাতে করিয়া আপিয়! 
ধশ্মার্থীকে শাসাইবেন এমন বিড়ম্বনা বৌদ্ধধন্মে নাই। মানুষকে 
তিনি যে ধণ্মের উদ1রক্ষেত্রে আহবান করিয়াছেন, সেখানে তাহার 
মনুষ্যত্বের সর্বাঁঙ্গ বিকাঁশে কোন বাঁধাই ঘটিতে পারে না। 


পাস আপ সী ১7 সত সি সি সিসি শা ৯৮৮ ০ সিসি লাঙল লী 


৩২ বৌদ্ধ-ভারত 


বুদ্ধের এই পবিত্র ধর্মের রসধারা সিক্ত উর্ববরক্ষেত্রে সংঘের 
উদ্ভব হইয়াছিল। সংঘ তাহারই সৃষ্টি, তথাপি তিনি কখনো 
আপনাকে সংঘের নেতা ঝ৷ চালক বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। 
অন্তিম জীবনে বৈশালীর বিহারে তিনি উপস্থায়ক আনন্দকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন-_“আনন্দ, সংঘ আমার কাছে 
কি প্রত্যাশা করিয়া থাকেন £ আমি অকপটে সকলের কাছে 
আমার উপলব্ধ সত্য ব্যাখ্যা করিয়াছি, কোনো কথাই তো 
গোপন করি নাই। আমি কখনো এ কথা মনে করি না যে, 
আমি সংঘের চালক অথব! সংঘ আমার অধীন । যদি কেহ এমন 
মনে করেন, তিনি নেতার আসন গ্রহণ করিয়। সংঘকে দৃঢ়রূপে 
বাধিবার নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করুন। সংঘ রক্ষার জন্য আমি 
কোনো কাধা নিয়ম প্রণালী রাখিয়। যাইতে ইচ্ছা করি না।» 
মহাপুরুষ বুদ্ধের এই উক্তি অতি স্থৃম্পষ্ট। সংঘের স্বাভা- 
বিক বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হইয়া তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে কখনো 
আপনার অধীন করিতে চাহেন নাই। তাহার প্রেমে ও সাধনায় 
সংঘ স্ষ্ট হইলেও তিনি অন্ধ স্েহের বশবর্তী হুইয়! শিশুটিকে 
একান্তভাবে আপনি কোলে আক্ড়াইয়। ধরিলেন না; পরম্ত 
তাহাকে মুক্তির অবারিত প্রান্তরে ছাড়িয়। দিলেন। (খানে 
শ্রদ্ধাশীল শ্রাবক ও ভিক্ষুদের ন্েহরস পান করিয়া শিশু আনন্দে 
বাড়িতেছিল। এইরূপ স্বাধীনভাবে বাড়িতে পাইয়াছিল 
বলিয়াই এক সময়ে সংঘ ভারত্ব্যাপী স্থবৃহণ্ প্রতিষ্ঠান হইয়। 
উঠিয়াছিল। এই স্ৃ্রিব্যাপারে বুদ্ধের কৃতিত্ব ও মহিমা তো! 


বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ ৬৩ 


সপাস্টিস্টিপসপিলি ভিপি সপিসিলসটিলকচি লাস্ট উদলাসি শাসিত ছি লাস লাস্িতীসিলি পো লা্িতিিলী লিপি পি পাস পিসি পাস পালি জট ওঁ লাস পিসি? উপ আলাপন পস্পপিসিপা িপাস্টিলিসিস লিসা লাজ ঠিদ সিল লোস্টিশািলীসি পালকি পিসি পিছ তি পাঠ 


আছেই; ভিক্ষুদের ও লোৌকসাধারণের সহানুভূতি ও সংশ্রব 
সৃম্প$ট দেখা যাইয়! থাকে। 

বৌদ্ধ বিহারে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল সেই সভ্যতা 
বৌদ্ধসাধুদ্দিগের ও তদানীন্তন জনসাধারণের আকাঙিক্ষত বস্তু 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বৃহৎ বনস্পতির ন্যায় সংঘ অতি ক্ষীণ 
প্রীরস্ত হইতে ধীরে ধীরে মহণ্ড পরিণাঁমের দিকে অগ্রসর হইতে- 
ডিল। সংঘের নিয়মাবলী প্রয়োজনের তাগিদে এইরূপ হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহা ব্যক্তি বিশেষের স্থা্টি নহে, অথবা কোনে 
বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ে, বিশেষ স্থানে নিদ্ধারিত হয় নাই! 
নিয়মগ্ডলি সমাজের ও সংঘের মধ্যে আলোচিত হইয়। সাধারণ 
ভাবে গৃহীত হইত। লোকের দাবী, স্থখ-স্থবিধা ও প্রয়োজনাদির 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। নিয়ম প্রণীত ও প্রবস্তিত হইয়াছে । 

মহাঁবগ্গে “সাদ্ধিবিহারিকের” কর্তব্য বিস্তারিত বর্ণিত 
আছে। নবীন ভিক্ষু অপর কোনে। প্রবীণ ভিক্ষুকে উপাধ্যাত্ব 
বরণ করিয়া তাহারই উপদেশানুসারে জীবন যাপন করিবেন, 
এইরূপ নিয়ম আছে। উক্ত নবীন ভিক্ষু স্থবিরের সহিত একই 
বিহারে বাস করেন বলিয়। তাহাকে সার্ধবিহারী বা “সাদ্ি- 
বিহারিক” বলা হয়। এইরূপ উপাধ্যায়-বরণ-প্রথা প্রথমে ছিল 
না। দেখা গিয়াছিল, নবীন ভিক্ষুরা জনপদে যাইবার সময়ে 
যথোিত বহির্ববাস পরিধান করেন না, উচ্ছিষ্ট পাত্রে অন্যের 
উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিয়া আহার করেন,ভোজন-সময়ে ভোজন- 
গৃহে--“ভাত চাই, ঝোল চাই” ৰলিয়। চীত্কাঁর করেন। 


৬৪ বৌদ্ধ-ভারত 


সত স্টিকি সিন সি এটি পরি তাস পিসি 


তাহাদের এই অশিষ্ট ব্যবহারে জনপদবাসীরা উত্যক্ত 
হইত। এইরূপ ব্যবহারের কথা পরস্পর বলাবলি করিত এবং 
লোকে তুদ্ধ হইয়া বলিত, “এ কেমন ব্যাপার, শাক্যপুক্রীয় 
শরমণেরা এমন অভদ্র বেশে লোকালয়ে ভিক্ষাঁয় আসিয়া 
থাকেন? তাহারা ভোজন-সময়ে ভোজনালয়ে এমন কোলা- 
হুল করেন কেমন করিয়! ?% 

জনপদবাসীদের এই সকল কথা মিতাঁচার, বিনীত ও বুদ্ি- 
মান ভিক্ষুদের কাঁণে গেল । তাহাদের মধ্যেও এই সকল কথার 
আলোচনা হইল । তাহারা এই অভিযোগের কথা ভগবান 
বুদ্ধকে নিবেদন করিলেন। তিনি অর্ববাচীন ভিক্ষুদিগকে 
ভিরস্কীর করিয়া কহিলেন--“তোমাঁদের এমন ব্যবহার কর! 
একাস্ত অসঙ্গত, এরূপ করিলে লোকে এই ধন্মে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে চাছিবে না । পরন্থ যাহারা এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে 
তাহারও শ্রদ্ধা হাঁরাইয়া এই ধন্মের আশ্রয় হইতে সরিয়। 
পড়িবে। এই উপলক্ষে তিনি ভিক্ষদিগকে একটি ধর্শোপদেশ 
দিয়! বুঝাইয়! দিলেন যে, নির্ববাণের শান্তি, সংযমের দ্বারাই 
লভা, শিষ্ঠতার দ্বারাউ লভ্য এবং বীষ্যের দ্বারাই লভ্য। 

এই দিন স্থির হইল অপ্রাপ্তবয়স্ক ভিক্ষু কোন প্রবীণ 
ভিক্ষুকে উপাধ্যার় বরণ করিয়া শ্রেয়োলাভের সাধনা করিবেন। 
অদ্ধায় ও নিষ্ঠা এক হইয়া নবীন ও প্রবাণ ভিক্ষু গিতা পুত্রের 
ন্যায় পরস্পরের সহায় হইবেন ও শ্রদ্বীগ্রাতিতে তাহাদের সম্বন্ধ 
মধুর হইয়া উঠিবে। 


বৌদ্ধ সংঘ ও জনসাধারণ ৬৫ 


এইবূপে যে সাদ্ধবিহারীর জন্য উপাধ্যায় গ্রহণের বিবিধ 
প্রবন্তিত হইল, এই বিধি ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রবপ্তিত করিয়াছেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিধিকি সঙ্ঘের শান্তশিষট 
ভিক্ষুরা প্রার্থনা করেন নাই? জন্পদবাসীদের অভিযোগের 
মধ্যেও কি এমনই একটা অভিলাষ ব্যক্ত ছিল ন। ? 

এমন করিয়। বৌদ্ধবিধিগুলি আলোচনা করিলে দেখ! যায় 
ষে, এই শাস্ত্রে বিধি-নিষেধের যে বিস্তৃত তালিক1 আছে ভগবান্‌ 
বুদ্ধ তাহা প্রভুর ন্যায় সঙ্ঘের মাথায় বোঝার মত চাপাইয়া 
দেন নাই। বিধিগুলির প্রবর্তনের ইতিহাসের মধ্যে দেশের 
লোকের ও সংঘের সাধুদের অভিপ্রায় মুস্প্ট'” অভিব্যস্ত 
আছে। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


তৌদ্করর্র্মেল অভ্যস্ত ও বিজ্ভাক্প 


ভগবান্‌ বুদ্ধ কাঁশীর নিকটবস্তী ম্থগদাব নামক স্থানে পঞ্চশিষ্য 
সমীপে তীহার সদ্ধন্ প্রথমতঃ প্রচার করিয়াছিলেন । অতঃপর 
কাশীধামে এই ধণ্ম প্রচারিত হয়। এই নগরের যশ নামক 
এক বণিক্তনয় বুদ্ধের মুখে নব্ধশ্নমের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ 
করিয়া উক্ত ধন্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
কাশীর প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। যশের মাতাপিতাও বুদ্ধের শিষ্য 
হইয়াছিলেন। 

এইরূপে নূতন ধণ্ম ধীরে ধীরে যখন লোকমধ্যে প্রচারিত 
হইতেছিল তখনই প্রচারের সুবিধার নিমিত্ত বুদ্ধশিষাদের 
সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধ 
শিষ্দিগকে বলিয়াছিলেন_-“তোমরা দলবদ্ধ হইয়া সত্যপথে 
অগ্রসর হইতে থাঁক, একাকী সত্য-পথে চলিতে চলিতে 
কেহ কেহ হয়ত দুর্বলতার বশবর্তী হইয়া বিপথগামী হইতে 
পার। তোমরা পুণ্যে, প্রেমে ও সত্যানুরাগে এক হইয়া 
বুজনের হিত কামনায়, এই আদিকল্যাণ, অন্তকল্যাঁণ, মধা- 
কল্যাণ সদ্ধশ্মের বাঁণী প্রচার কর। পুথিবীতে ধর্মরাজ্য 
স্থাপিত হউক। তোমরা লোকের কাছে ঘোষণা কর, 





দ্ধব_ চিন্তামণি ঠাকুর ্‌ 
(ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরাস্তে ) | 8 পৃঃ 





বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৬৭ 


এরি জিন ক শক টমাস পম জা স্িসপি্াটী আপা পি সিল সপ সী এসি সলা সত ৯ পলিসি পাস লা আন্ত অন পিসী সর সী সিল স্পা শাসিত সি লসর শি পিসি ওত সী পরমা লি অসি শি 


তাহাদের জীবন পবিত্র । এই ধর্মবাণী নিঃসন্দেহ তাহাদের 
চিত্তস্পর্শ করিবে ।” 

এই সময়ে উরুবিল্বে কাশ্যপ নামক এক প্রসিদ্ধ অগ্নি- 
উপাসক ছিলেন। তিনি ও তাহার দুইভ্রাতা তাহাদের সহল্স 
শিষ্যসহ বুদ্ধের শিষ্য হওয়ায় নবধর্মের প্রতি লোকের শ্রন্ধা 
বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

বুদ্ধ শিষাগণসহ মগধের রাজধানী রাজগুহে ধর্ম 
প্রচীরার্থ গমন করেন। মগধরাজ বিন্বিসার নবধন্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করিয়া তাহার বেণুবন নামক প্রমোদ উদ্ভান 
বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ 
সারিপুক্র ও মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের শিষ্য হইয়াছিলেন। এইরূপে 
মগধ রাজ্যে নৃতন ধর্ম্ম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিহ্বিসার অনদেশ 
জয় করিয়াছিলেন, ম্থুতরাং অঙ্গদেশ তখন মগধরাজ্াভুক্ত 
ছিল। 

নবধন্মের প্রচারযাত্রায় বাহির হইয়া ভগবান্‌ বুদ্ধ কপিলবাস্ত 
নগরে গমন করিয়াছিলেন । তাহার বুদ্ধ পিতা তখন জীবিত 
ছিলেন। এই নগরের বহুলোক নবধন্ম গ্রহণ করিলেন। 
এই সময়ে তাহার পিতৃব্যপুত্র আনন্দ নবধন্মে দীক্ষিত হইয়া 
তাহার “উপস্থায়ক* হুইলেন। আনন্দ মনৌ প্রাণে ভগবান্‌ বুদ্ধের 
সেবা করিতেন, তিনি তাঁহার আজ্ঞাপালনের নিমিত্ত সর্ববদ 
এমনভাবে সতর্ক থাকিতেন যে, তাহাকে কদীচ ছিতীয়বার 
আহ্বান করিবার প্রয়োজন হইত ন|। 


৬৮ বৌদ্ব-ভারত 


শাসিত শত লি কি সিসি সিসি শসা সিসি শিক পিসতাসসিল সিসি লাস ৯ সিএস লস্কর পিসি লাস সিকি পাস্ছির্স সম ক এল কসিপান্িল 


আনন্দের অনুরোধে বুদ্ধ নারীদিগকে অন্যাস-দানে সম্মত 
হইয়াছিলেন। বিমাতা মহা প্রজাবতী গৌতমী সর্ববপ্রথমে ভিক্ষুণী 
হইলেন। বুদ্ধের পত্বী যশোধরাও বৌদ্ধধন্মে দীক্ষা পাইয়া- 
ছিলেন। পুত্র রাহুলও নবধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ধর্ম্মচত্র প্রবর্তনের পরে ভগবান্‌ বুদ্ধ প্রায় ৪৫ বগুসর জীবিত 
ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি বৈশালী ও উহার নিকটবর্তী স্থানে 
ধন্ম প্রচার করেন। এই সময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্নপ্রায় হইয়া- 
ছিল। পাবার চুন্দ নামক এক অনুরাগী শিষ্ের আআকাননে 
বাস করিয়! তিনি কিছুদিন ধশ্শ প্রচার করিতেছিলেন। চুন্দ 
একদিন তাহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। উহার পরে তাহার 
রক্তামাশয় রোগ জন্মে । অনুস্থ দেহেই তিনি কুশী নগরে 
যাত্রা করেন। পথিমধ্যে একস্থলে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। 
আনন্দ তাহাকে স্শীতল নিশ্মল জল পান করাইয়৷ সুস্থ করেন। 
অতঃপর তিনি শিষ্যগণসহ হিরণ্যবতী নদীর তীরবর্তী কুশীনগরের 
উপকণ্ে মল্পদের শালবনে গমন করেন৷ এই উদ্ভানেই তিনি 
পরিনির্ববাণ লাভ করেন। মৃত্যুশষ্যায় তিনি আনন্দকে বলিয়া- 
ছিলেন,_-“হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পরে আমার প্রবর্তিত 
ধণ্মই তোমাদের চালক হইবে ।” 

বৈশাখী পুণিম তিথিতে মহাপুরুষ বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ 
করেন। তাহার অস্থি প্রভৃতি দেহ-ধাতু গ্রহণ জন্য আট রাজ্য 
হুইতে প্রতিনিধিগণ কুশীনগরে আগমন করিয়ীছিলেন। দেহু- 
ধাতুর বিভাগ লইয়৷ ইহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হুইয়াছিল। 


বৌনধধর্শের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৬৯ 


পা সিরাছ লে সি হলাম পতি লিলি লা উপীনদিলী পি উপলিস্িলিপল উিলিসিিলি পি লী ০ পিস্দিলাদ্দিতী তাজ আসিস পিসির সস পিল িসপসসলি লিলা লি লতি 


দ্রোণ নামক এক ব্রাহ্গণ অস্থি ভাগ করিয়াছিলেন। | তিনি 
সকলের অনুমতিক্রমে যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল তাহ! 
স্বয়ং গ্রহণ করেন। অস্থিবিভাগ শেষ হইবার পরে মৌর্য্যগণ কুশী 
নগরে আগমন করেন, তীহারা দেহধাতু না পাইয়। চিতার অঙ্গার 
লইয়া যান। এই সকলের দ্বারা উত্তরকালে আটটি শরীরস্তূপ, 
একটি কুস্ততবপ এবং একটি অঙ্গারভ্প নির্মিত হুইয়াছিল। 

বৌদ্ধধন্মের প্রাদুর্ভাবকালে ভারতবর্ষে অঙ্গ, মগধ, কাশী, 
কোশল, ভজ্জি, মল্ল, চেদি, বংশ, কুরু, পাথাল, মত্চ্, স্বরসেন, 
অশ্বক, অবন্থী, গান্ধার, কান্বোজ এই যোলটি বৃহৎ রাজ্য ছিল। 
বুদ্ধের জীবদ্দশীয়ই এই সকলের অধিকাংশ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হইতেছিল। বৌদ্ধশীন্ত্র পাঠে ইহা জ্ঞাত হওয়া যায় 
যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ স্বয়ং তাহার ধশ্ম অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, 
ভজ্জি ও মল্ল দেশে প্রচার করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধের পরিনির্ববাণলাভের পরে একবিংশতি দিবসে তাহার 
দেহধাতু বিভক্ত হয়। এঁ দিবস মহাকাশ্যপ ভিক্ষু সংঘে প্রস্তাব 
করেন--“পঞ্চশত ভিক্ষু রাঁজগৃহে বর্ধাবাস গ্রহণপূর্ববক ধর্ম ও 
বিনয় সমবেতভাবে আবৃত্তি করুন।৮ এই প্রস্তাব যথারীতি 
প্রস্তাবিত ও অনুমোদিত হইল ।* 

বেরভার পর্বতের পার্থ সপ্তপর্ণী গুহাঘ্বারে মগধরাজ 
অজাতশব্র এক পরম রমণীয় সভামগ্ডপ নিন্মাণ করিয়াছিলেন। 
_ * প্রথম বৌদ্ধমহীসঙ্গীতির বিবরণটা সথহদ্বর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শান্ত 
মহাশয়ের এক রচন। হইতে সন্কলিত হইল। 


৭৬ বৌধ্ধ-ভারত 


পাস পাস এছ লস পি সি পাটি সিসির সিসি সী সস এ আসি পিসি শোসিপল সি পাটি বাসি লাস পাটি সিপাস্মপিসসি শি 


এই মগ্ডপের ভিত্তিস্তস্ত ও সৌপান স্থুবিভক্ত করা হইয়াছিল | 
নান। প্রকার লতা ও মাল্যদ্বারা মণ্ডপ স্ুচিত্রিত কর! হইয়াঁছিল। 

শ্রীবণ মাসের শুক্রপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে এই মহাঁসঙগীতির 
অধিবেশন আরম্ত হয়। আনন্দপ্রমুখ পাঁচশত ভিক্ষু উপবিষ্ট 
হইলে সঙ্ঘস্থবির মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন-_-«বন্ধুগণ, ধণ্ম ও বিনয় ইহার মধ্যে কোন্টী আঁমর! 
প্রথমে আবৃত্তি করিব ?” 

ভিক্ষুগণ উত্তর করিলেন-_-“মাঁননীয় মহাকাশ্যপ, বিনয় 
বুদ্ধশাসনের আয়ুঃ, বিনয় থাকিলে বুদ্ধশাসন থাকিবে, অতএব 
প্রথমে আমর! বিনয়েরই আবৃত্তি করি।” 

সভ্বস্থবির জিজ্ঞাসা করিলেন-_«কে অগ্রবর্তী হইবেন ?” 

আয়ুত্মান উপালি। 

কেন আনন্দ কি সমর্থ নহেন? তিনি যে সমর্থ নহেন 
তাহ! নহে, কিম্ত ভগবান্‌ জীবিত অবস্থাতেই বলিয়া গিয়া- 
ছেন যে, বিনয়ধর ( বিনয়জ্ঞ ) সমুহের মধ্যে স্থবির উপালিই 
শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা বিনয় 
আবৃত্তি করিব। 

অনন্তর মহাকাশ্যপ উপালিকে প্রশ্ন করিলেন-_-“বন্ধু উপালি, 

ভগবান্‌ প্রথম পারজিক (বিনয় পিটকের অন্তর্গত প্রাতিমোক্ষের 
প্রথম নিয়ম ) কোথায় বিধান করিয়াছিলেন ?” 

তিনি বলিলেন-_বৈশালীতে । 

মহাকাশ্যপ বলিলেন--কাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ? 


বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৭১ 


পরিপিস্িরা ভীত জলি লাল অপর এ লস িলিসসি-লা ৬.৩ সিসিক তা এলি লবন স্পন্সর সরস, এরি তিল লস্টিকত পিদ্ছি লী সি িপা সিস্ট তিস্সিটি এলি আলি কিছ আসি হরি 


তিনি উত্তর করিলেন-_-কলন্দকপুক্র স্থদত্তকে। এইরূপে 
মহাকাশ্পপ এক একটি নিয়ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য 
থাকিতে পারে তাহা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন আর উপালি 
তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাঁগিলেন। এই প্রণালীতে 
ক্রমশঃ সমগ্র মহাবিভঙ, ভিক্খুনীবিভঙগ, খন্ধক ( মহাবগ্গ ও 
চুল্লবগ্গ ) ও পরিবার উল্লেখ করিয়। তাহার নাম “বিনয় পিটক? 
করা হইল। 

অনন্তর মহাকাশ্যপ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“কাহাকে অগ্রবস্তী করিয়। ধন্ম আবৃত্তি করিতে পারা যায় 1” 
ভিক্ষুগণ স্থবির আনন্দের নাম করিলেন । 

মহাস্থবির মহাকাশ্যপ প্রশ্ন করিলেন_-“ভগবান্‌ ব্রহ্মজাল- 
ত্ৃত্ত কোথায় কাহাকে কিজন্য কি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ?” 
আনন্দ তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন। এইরূপে অন্যান্য সূত্র 
সম্বন্ধেও প্রশ্নোত্তর হইল এবং নিকায়সমূহ (দীঘ, মজ.ঝিম 
সংযুক্ত, অন্গুত্তর ও খন্দ,ক) সংগৃহীত হইল। ইহাঁরই নাম 
“সূত্র পিউক* । 

তারপরে পূর্বব প্রকারেই স্থবির অনুরুদ্ধকে ধর্মীসনে স্থাপন 
করিয়া ভিক্ষুগণ ধশ্্মসঙগণি, বিভ্গ, কথা বথ্থু, পুগ্গল, পঞ্ঞ্ত্তি 
যমক ও পট্ঠান আবৃত্তি করিয়া “অভিধশ্ম পিটক' সংগ্রহ 
করিজেন। 

মহাপুরুষ বুদ্ধের পরিনির্ববাণ লাভের পরে তাহার প্রচারিত 
বিনয় ও সুত্রই বৌদ্ধগণের শীস্তা হইল। এই ধর্ম ধীরে ধীরে 


ণ২ বৌদ্ধ-ভারত 


প্রচারিত হুইতে লাগিল। ইহার শতবর্ষ পরে বৈশালীর 
ভিক্ষুগণ দশটি নূতন অধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন আস্ত 
করেন। ভিক্ষুরা স্বর্ণ ও রৌপ্য দাঁন গ্রহণ করিতে পারিবেন, 
ইহ! এ দশাধিকারের অন্যতম । এই বিষয় লইয়া বৈশালীর 
ভিক্ষুরা একমত হইতে পারেন নাই। ভিক্ষু কাকন্দকের পুত্র 
যশ ইহার প্রতিবাদ করিলেন । এই বিষয়ের মীমাংসার নিমিত্ত 
তিনি বৈশালীতে এক মহাঁসমিতির আহবান করেন। তিনি 
পশ্চিম ভারত, অবন্তী এবং দক্ষিণ ভারতের ভিক্ষুগণ সমীপে দূত 
পাঠাইয়া জানাইলেন__“মাননীয় ভিক্ষুগণ, আপনারা এই 
বিষয়ের আইনতঃ মীমাংসা করিবাঁর জন্য এখানে আগমন 
করুন। নচেৎ যাঁছ। ধন্ম নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, ধশ্ঘ্ই 
অবভ্ভাত হইবে । যাহ বিনয় নহে তাহাই প্রচারিত হইবে, 
বিনয় অবভ্ঞাত হইবে ।” 

বৈশালীর ভিক্ষুগণ যশের এই আন্দোলন জানিতে পারিয়া 
তাহারাও পূর্ববদেশীয় সমস্ত ভিক্ষুকে স্বদলে আনিবার জন্য 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বৌদ্ধদের মধ্যে দুইটি 
দল স্থাপিত হইল। 

বৈশালী নগরে যখন ভিক্ষুমণ্ডলী মহাসভায় সমবেত হইলেন 
তখন প্রসিদ্ধ স্থবির রেবত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন,__“মাননীয় সঙঘ, আমার কথ শ্রবণ করুন,--কয়টি 
নিয়মের বৈধতা সঙ্ঘের আলোচ্য, এধাবৎ যত বন্তৃত। শুনিতাঁম 
তাহাতে বক্তারা আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, 
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লাস পিসি তিস্তা ও সিসি পি পি এ ৭ শা লী লাস্ট লী পাটি পাটি লা ৮ কলিখিললাসছি লাস লাসিলাসিরাশপিসিিিত সিল সপিস্টিলাস্টিতিটি পাটির লাস পিপি পা সিপিস্টিপাসটি পীসদিপ্ পরী লী লতি 


কেবল অবান্তর বাক্যই বলিয়াছেন, কতিপয় মধ্যস্থের উপর 
বিচার ভাঁর অর্পণ করিয়। সঙ এই বিষয়ের মীমাংসা করুন।” 

উভয় পক্ষের চারিজন করিয়া আটজন মধ্যস্থের উপর 
বিচারকার্ধ্য অর্পিত হুইল। মধ্যস্থগণ সকলে একমত হইয়া 
বৈশালীর ভিক্ষুগণকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। 

খ্ী্পুর্বব ৬৭৭ অন্দে বৈশাঁলীতে এই মহাঁসমিতির অধিবেশন 
হইয়াছিল। এই সভায় সাত শত প্রসিদ্ধ ভিক্ষু উপস্থিত 
ছিলেন। বৈশালীর ভিক্ষদের দাবী অসঙ্গত প্রতিপন্ন হইল, 
কিন্তু উভয়পক্ষ মধ্যস্থদের মীমাংসা গ্রহণ করিলেন নাঁ। এই 
সময়ু হইতে নেপাল, তিববত, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ 
“মহাসাঁজ্বিক* এবং সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম প্রভৃতি দেশের 
বৌদ্ধগণ “থেরবাদী” আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন । পরে মহাসাজ্ঘিকের 
“মহাযান” এবং থেরবাদীরা “হীনযান' নামে পরিচিত হন। 

বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদর ছিল না, এই ধশ্ম ব্রীক্ষণকে উচ্চবর্ণের 
নিমিত্ত বংশ গৌরব দান করিত না। এইজন্য মগধের অনাধ্য- 
গণই প্রথমতঃ দলে দলে এই ধন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। হযে সকল 
দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই আধ্য সেই সকল দেশে 
প্রথমে বৌদ্ধধর্ম তেমন অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে 
নাই। 

কোন ধন্দম যতই উচ্চ হউক না কেন, কতগুলি অনুকূল 
বাহ কারণ ন। ঘটিলে এ ধন্ন লোকমধ্যে ব্যাপ্তি লাভ করিতে 
পারে না। বুদ্ধের জীবিত কালে মগধরাজ বিশ্বিসার ও অজাত- 
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শাস্সিরা পিতা সী লিপি বা পিপাসা সা 





িলাস্সি শস্সিলাসি পতি শিশির সলাত রসি সিল সখ লি লিপি কিল সি পিস সাপ লি 


শত্রু নৃতন ধন্মে অনুরাগী হইয়াছিলেন। | কিন্ত তাহারা তেমন 
শক্তিমান ছিলেন না, আপনাদের নাতিবৃহত্ রাজ্যের বাহিরে 
তাহাদের কোনো প্রভুত্ব ছিল ন৷। খুঁইপুর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে 
মগধ রাজ্য যখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত 
হইল তখন রাঁজশক্তির পৃষ্ঠপোষণে বৌদ্ধধন্্ ভারতের ধরে 
পরিণত হইয়ীছিল। 

মহারাজ অশোকের পিতামহ মগধরাঁজ চন্দ্রগপ্ত গ্রীকদের 
অধীনতাপাশ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিয়া কীন্তিমান্‌ 
হইয়াছিলেন। নম্মদা নদী হইতে আরন্ত করিয়া হিমালয় 
ও হিন্দুকুশ পর্ববত পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত তাহার শাসনাধীন 
হইয়াছিল। গ্রীকৃবীর সেলুকস্‌ তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া তীহাঁকে গ্রীক শাসনাধীন পঞ্জাব ও কাবুল প্রদান 
করেন। বিজয়ী ভারতীয় বীরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন 
করিয়া তাহার সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সেই 
প্রাচীনকালে হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতিই স্থুসভ্য ছিলেন, 
স্থতরাং এই দুই জাতির মিত্রতা উভয় জাতির পক্ষেই কল্যাণ- 
কর হুইয়াছিল। গ্রীকের! ভারতীয়দের নানাবিষ্ভা এবং হিন্দুরা 
গ্রীকদের জ্যোতিষ ও গণিত প্রভৃতি শিক্ষা করিবার স্থধোগ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীক্দূত মেগাস্থিনিস্‌ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী 
পাটলীপুত্র নগরে বাস করিতেন। তীহার ভারতবিবরণে সেই 
সময়ের বহু এতিহাসিক তথ্য পাওয়। যায়। ভারতবর্ষ তখন 
১১৮টি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। চন্দ্রপ্তপ্ত প্রতিদন্দ্বী 


শে সপ ত লাউ সিএস ্পর্্্সস 
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পোস্সিস্িতস্িলাস্সিসপাসসিতিস পিল সপাস্িপীস্টিপ সলিল স্তন পিসি এটি পাস পসরা পি পল লস লা সস লি সর 


রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ তৃপতি 
হুইয়াছিলেন। 

অশোকের এই পরাক্রমশালী পিতামহ কিংবা! তাহার 
পিতা বিন্ূসার বৌদ্ধ ছিলেন না। অশোক যখন এই স্থবিস্তৃত 
রাজ্যের অধিকারী হইয়া বৌদ্ধধন্্ম গ্রহণ করেন, তখন এই ধর্ম 
নিখিল ভারতে এবং ভারতের বাহিরে কোনো কোনে! রাজো 
প্রচারিত হইবার স্বর্ণ স্থযোগ প্রাপ্ত হয়। 

বৌদ্ধ ধর্ম্নের মাহা তু বর্ধনের জন্য বৌদ্ধ যাজকগণ সআট্‌ 
অশোকের সম্বন্ধে যে সকল গল্পের স্ষ্টি করিয়াছেন সেই সকল 
পাঠ করিলে মনে হয়, বৌদ্ধ গ্রহণের পুর্ব্বে তিনি নৃশংস 
ও পাঁপাচার ছিলেন, বৌদ্ধধ্ম গ্রহণ করিয়া তিনি পুণ্যময় 
জীবন লাভ করেন। বৌদ্ধধন্্ম মহামতি অশোককে নবজীবন 
দান করিয়াছিল ইহা৷ সত্য, কিন্তু তিনি উক্ত ধর্ম গ্রহণের পূর্বে 
নিছুর ও অধার্শিক ছিলেন তাহা মনে করিবার পক্ষে কোন 
যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না । বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপ্তির ইতিহাসের 
শিরোভাগে মহামতি অশোকের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। 
ভগবান্‌ বুদ্ধের মৈত্রীমূলক ধর্ম ধাহাদের প্রচেষ্টায় পৃথিবীর 
অন্যতম প্রধান ধন্মে পরিণত হইয়াছে অশোক তাহাদের মধ্যে 
প্রধান। 

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস তাহা'রই অনুশাসন. 
লিপি পাঠে অবগত হওয়া যাঁয়। তিনি তাহার রাজত্বের 
অফ্টমবর্ষে কলিঙ্গ জয় করেন। এ যুদ্ধে বু ব্যক্তির জীবন নাশ 
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দিলারা পাল ছি পাশা শাসিত পেস্তা স্পা সসপাসিকাসিপিত সিসি পপি শি সিিপাস্ছি লী এ সিল উস সিল 


এবং বহু বক্তি বন্দী হইয়াছিল। | হিং সামূলক এই যুদ্ধ 
তাহাকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাঁহার শিলালিপিতে উক্ত 
হইয়াছে_-“এই রাজ্যের ব্রাহ্গণ ও সাধুর মাতাপিতা ও গুরু- 
জনকে ভক্তি করে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীর প্রতি 
ইহারা সদ্ধবহার করে। এইরূপ চরিত্রবান ব্যক্তিগণ যে 
দেশে বাস করে সেই দেশে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে।” যাহারা 
নিরপরাধ, শিষ্ট ও সচ্চরিত্র তাহাদিগকে হত্যা! ও বন্দী করিয়া 
অশোক স্বভাবতঃই অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি 
অহিংসামূলক কৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার আড়াই 
বৎসর পরে তিনি ধর্শযাঁজকরূপে বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া 
সর্ববপ্রযত্ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নির্ত হইলেন। 

দীপবংস ও মহাঁবংসে উক্ত হইয়াছে যে, মহারাজ অশোক 
কাশ্মীর, গান্ধার, মহিসা ( বর্তমান মহীশুর ), বনবাস ( সম্ভবতঃ? 
রাজপুতনা), অপরন্তক ( পশ্চিম পঞ্জাব ), মহারাষ্ট্র, যৌনলোক 
(বাক্টিয়া ও গ্রীকরাজ্য সমূহ ), হিমবত (মধ্য হিমালয় ), 
স্ববর্ণভূমি (থাটন অর্থাৎ নিদ্ত ব্রক্মদেশ), এবং লক্কাদ্বীপে 
বৌদ্ধধশ্মা প্রচারার্থ প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাহার 
অনুশাসন লিপি পাঠে অবগত হুওয়। যায় যে, চোলা (মান্দ্রাজ), 
পাণ্ড ( মাছ্রা), সত্যপুরা৷ (সাতপুরা পর্ববতশ্রেণী ), কেরল 
(ত্রিবাস্কুর ), সিংহল, সিরিয়ার গ্রীকরাজ এট্িয়োকাসের রাজ্যে 
তাহার অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হুইয়াছিল। অপর 
এক অনুশাসন লিপিতে প্রকাশ যে, তাহার দৃতগণ সিরিয়া, 


বৌনদধর্শের অত্যা অভ্যুদয় ও বিস্তার ৭৭ 


লিন লাসি তত হত তীঁটি পস্ত কী তা কি ্টিলীিনাটি পাটি পটল সক তিন আমিন» পাস্টি পি লি লা ৭৮ লা লাস সলিল সম পালন ০ সন্ত পাস লিসা র্াসিলা দি মল সলো সিিসিলাগ 


মিশর, এপিরস, মেসিডন্‌ এবং ং সিরিনের গ্রীকরাজাদের সমীপে 
গমন করিয়াছিল । 

সআাট অশোক বৌদ্ধ সন্াসী হইয়া বৌদ্বধন্্ন পৃথিবীময় 
পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য সর্ধবস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন । বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার পুজ্র মহেন্দ্র ও দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাকে 
সিংহলে পাঠাইয়াছিলেন। সিংহলরাজ তিস্স এই ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । সিংহলরাঁজকুমারী অনুলা সঙ্বমিত্রার নিকট 
দীক্ষা! গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুণী হইয়াছিলেন। 

রাজধি অশোক এমন ধন্মীনুরাগী ছিলেন যে, ধশ্ম তাহার 
নিকট পুজ্র, কলত্র ও বিত্ত হইতেও প্রিয়তর ছিল। দেশের 
সর্ববত্র লোকের মনে বৌদ্ধধর্মের মহত্ব ও স্থুনীতি মুদ্রিত করিয়া 
দিবার অভিপ্রায়ে তিনি কত স্তূপ, কত মন্দির নির্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন তাহার যথার্থ সংখ্য। এখনও নির্ণীত হয় নাই । গিরিগাত্রে 
এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাস্তস্তে বৌদ্ধধন্মের সুনীতি ও সহুপদেশ 
উতকীর্ণ করাইয়া লোককল্যাণ সাধনে তিনি যেমন আন্তরিক 
আকাঁঙক্ষ। দেখাইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর 
দেখা যায় না। 

তাহার শিলালিপি ও স্তস্তলিপি দ্বারা তিনি লোকসাধাঁরণকে 

এই অনুরোধ জানাইয়াছেন__(১) কেহ প্রাণী হত্য। করিও না 
€২) প্রধান প্রধান নগরে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজ প্রদান করিও ন! 
(৩) মাতাপিতার বশ্যতা স্বীকার কল্যাণপ্রদ (৪) বন্ধু ও স্বজন- 
বর্গ, আত্মীয়কুটুন্ব, ব্রাক্ষণ ও তিক্ষুদের প্রতি বদান্য হওয়! 





৭৮ বৌদ্ধ-ভারত 





পা পাসে সি ০ ৯৯ সরি সি 1 সি পাস 





রা সিসি পিসি সপ্ত 





বিধেয়। (৫) মিতব্যয়ী ও বিবাদে নিবৃত্ত হওয়া অতি উত্তম। 
(৩) আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধি, কৃতজ্্ত। ও বিশ্বস্ততা এই কয়টিগুণ 
অতি উৎকৃষ্ট, দরিদ্রেরাও এই সকলগুণ প্রদর্শন করিতে পারে। 
(৭) লোকে আরোগ্যলাভ, বিবাহ, সন্তানলাভ প্রভৃতি 
উপলক্ষ্যে আপন সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ জন্য উত্সব করিয়া 
থাকে । এই সকল উৎসব বিকৃত ও অকিঞ্চিশুকর। ধর্ণ্মবিষয়ক 
উত্সবই বস্তুতঃ সৌভাগ্যজ্ঞাপক। ধর্ম্বোংসবের মূলকথ দাঁস- 
দাসী ও ভৃত্যবর্গের প্রতি যথাবিহিত ব্যবহার, গুরুজনের 
প্রতি সসম্মান ব্যবহার, প্রাণীদের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও 
ভিক্ষুদের প্রতি বদান্যতা। চির-কল্যাণ যাহার কাম্য তাহাকে 
এইরূপ উৎসবই করিতে হইবে। (৮) তোমার সহিত 
যাহার ধন্্মত এক নহে এমন গৃহী অথবা সন্গ্যাসী যে-কোনো 
ব্যক্তির ধশন্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। আপনার 
ধর্্মমতকে শ্রেষ্ঠব্র্দান করিবার জন্য অন্যের ধন্মের প্রতি 
স্বণ! প্রকাশ অসঙগত। বাক্যে সংযত হওয়া বিধেয়। 
(৯) ধন্ম কল্যাণপ্রদ, কিন্তু ধর্ম কাহাকে বলে? লালসার 
নিবৃত্তি, অপরের কল্যাণ-সাধন, করুণা, বদান্যতা, সত্যান্ুরাগ 
এবং পবিত্রতাই ধর্্দ বলিয়া! উক্ত হইতে পারে। লোকে 
স্যকৃত উৎকৃষ্ট কার্যের গর্ব করিয়া থাকে কিন্তু স্বকৃত 
ুঙ্ধার্ষ্যের প্রতি অন্ধ। আত্ম-কল্যাণ-সাধনের জন্য আত্মপরীক্ষা 
প্রয়োজনীয় । 

রাজনৈতিক কার্য পরিচালনার জন্য মৌর্য্যভূপতিদের 


সিল সি 


বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তীর শট 


সমর সপ চটি টস ৯ এ বিস্পাস্জ্নাপানিলতি পিল শে স৬পাশি পা্পিস্পি লাস কাস, পা লিপিস্সিপাত পট্টি এ লীনা নদ এসিসিএ টিসি পা সত এটি আস পিল সরি পন এলি পিপি শত লে 


শাসনকালে প্রাদেশিক শাঁসনকর্তাদের অধীনে “রাকুক+ 
প্রাদেশিক', এমহাপাত্র, যুক্ত, উপযুক্ত?) “লেখক” 
এই সকল রাজকর্্মচারী ছিলেন। মৌধ্যভূপতিদের রাজ্য 
স্ুশীসিত, স্থগঠিত ছিল এবং মৌধ্য রাজাদের শাসনকালের 
বিবরণ যথাবিধি লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল। মহামতি 
অশোক তাহার রাজত্বের চতুর্দশ বর্ষ হইতে “ধণ্্মমহাপাত্র,» 
ধর্্মযুক্ত'ঃ উপাধিধারী একদল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 
সাআাজ্যের জনমগ্ডলী ধণ্মবিধি প্রতিপালন করে কিনা ধর্ম- 
বিভাগীয় এ সকল কম্মচীরী তাহাই পরিদর্শন করিতেন। দক্ষিণ 
ভারতের চোঁল।, পাণ্ত্য প্রভৃতি কয়টি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র 
ভারতবর্ষ, এমন কি আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, দক্ষিণ হিন্দুকুশ 
প্রভৃতি রাজ্য সম্রাট অশোকের সাম্রাজাভুক্ত ছিল। তিনি 
তাহার এই স্থবিস্তৃত রাজ্যের সর্বত্র যেরূপ অসংখ্য ভূপ, স্তস্ত 
ও বিহার স্থাপন করিয়াছিলেন তাহাঁতে ইহা! সুনিশ্চিত যে, 
অশোকের ধর্মরাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খল বিরাজ করিত। 
অশোক-প্রেরিত ধন্মপ্রচারকগণ এসিয়া, ইযুরোপ এবং আফ্রিকা 
এই তিন মহাদেশে গমন করিয়াছিলেন। অশোকের ধন্- 
প্রচারের ইতিবৃত্ত পরম বিস্ময়কর । বৌদ্ধধর্মের মহোচ্চ আদর্শের 
প্রতি অবিচলিত অনুরাগ হেতু তাহার অন্তরে ধর্মমপ্রচারের 
আকাওয্।রূপ যে বহ্ছি প্রজ্লিত হইয়াছিল তাহ! ধারণার 
অতীত। 


সম্রাট অশোক পীড়িত নরনারী ও জীবজন্ত্বর জন্থ দাতব্য- 


৮০ বৌদ্ধ-ভারত 


চিকিৎুসালয় প্রতিষ্ঠ। করিয়া অসামান্য জীবগ্রীতির পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে জীবসেবার এই 
আদর্শ তিনিই সর্বব প্রথমে প্রদর্শন করেন। অশোকের মত 
প্রসিদ্ধ ভূপতি পৃথিবীর ইতিবৃত্তেই বিরল। তাহার পুণ্যময় 
নাম অগ্ঠাপি যত লোকের মুখে কীন্তিত হইয়া থাকে, সারল্মেন 
বা সিজারকেও তত অধিক লোকে স্মরণ করে না। ইয়ুরোপের 
বরা! নদী হইতে এসিয়ার পূর্ববপ্রীন্তস্থিত জাপান এবং সাইবিরিয়া 
হইতে সিংহল পধ্যস্ত দেশে দেশে সংখ্যাতীত নরনারী ধর্মপ্রাণ 
অশোকের নাম এখনও শ্রদ্ধাপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকে। 
অশোকাবদান, দীপবংস, মহাবংস এবং প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশান্ত্রীয় 
ভাশ্যকার বুদ্ধঘোষ-প্রণীত বিনয়-ভান্যে সম্রাট অশোকের 
গৌরবময় জীবনের কীর্তিকাহিনী বিবৃত হুইয়াছে। 

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধশান্ত্র আলোচনার 
নিমিত্ত এক সহত্স বৌদ্ধতিক্ষু পাঁটলীপুত্র নগরে এক মহাসভাঁয় 
মিলিত হুইয়াছিলেন। মাননীয় ভিক্ষু তিস্স এই সভার 
সভাপতি ছিলেন। তিনি বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধশান্্র আলোচন! 
করিয়াছিলেন। তাহার উপদেশে ধণ্মশান্ত্রবিষয়ক বহু সংশয় 
ছিন্ন হইয়ীছিল। এ সভায় তিস্স যে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহ। কথাবত্থু নামে খ্যাত। উহ অভিধর্মের 
সপ্তম খগুরূপে গণ্য হইয়া থাকে । 

বুদ্ধঘোষকে বৌদ্ধশান্সরের শঙ্করাচার্ধ্য বল। যাইতে পারে। 
তাহার নিবাস মগধে। তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধশীস্ত্রীয় 


বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৮১ 


স্টপ সপকিসসিসপিতাটি শাদা লি সিল পসছিশিিশালরী লী পাপী পতি আপা সিলপিসসপরাস সিততি পিস্সি এ ০০০ 


ভাষ্য রচনা! করিয়৷ অমরকীন্তি অর্জন করিয়াছেন। তিনি 
খৃষ্টীয় ৪৫০ অব্দে সিংহল হইতে ব্রক্ষদেশে গমন করিয়া তথায় 
বৌদ্ধ ধশ্ম প্রচার করেন। ৬৩৮ অবে শ্যামরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হয়। এখান হইতে স্মাত্রায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই সমস্ত রাজ্যে হীনযান বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত 
আছে। 

খৃষ্টপূর্বব প্রথম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে মহাযান 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল। খুপূর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীতে 
কাশ্মীররাজ পুস্যমিত্র বৌদ্ধদিগকে নির্যাতন করিয়া কু-কীন্তি 
অজ্জন করেন। 

তাহার পুক্র অগ্নিমিত্রের সহিত গ্রীকৃদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। 
গ্রীক সেনাপতি রাজ। মিগুার এই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়ীছিলেন। 
ইনি মহাস্থবির নীগসেনের সহিত বৌদ্ধধন্মতত্ব সম্বন্ধে যে 
আলোচনা করিয়াছিলেন উহা। “মিলিন্পপঞ হো” নামক 
স্তপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধপ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। মহাধান বৌদ্ধদের এই 
ধম্মগ্রন্থ হীনযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণও পরম শ্রদ্ধাসহুকারে 
অধায়ন করিয়া থাকেন। 

ৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষণবংশীয় নরপতি কণিক্ক কাশ্মীর 
জয় করেন। বিন্ধ্যগিরি হইতে আরম্ত করিয়া সমস্ত উত্তর 
ভারত, কাশ্মীর, ইয়ারখণ্ড, খাস্গর, খোকন প্রভৃতি রাজ্য 
এই প্রীবল প্রতাপান্বিত ভূগতির করতলগত হইয়াছিল। সম্রাট্‌ 


অশোকের মৃত্যুর পরে মৌধ্যবংশের গৌরবরবি অস্তমিত 
৬ 


৮২ বৌদ্ধ-ভারত 


লাস্পিলা নিস লাস ল লী এ সপরাস্টিশিসি পাটি িস্সি পসিপাসসপা সিজদা  এপিস্টিাসটিতি সি শালা শস্মিীস্টিলীস্টিপ সি লাস ওল সি সিসি তি সি শস্সিলসি 


হইয়াছিল। তাহার পরে কণিষ্ষের তুল্য শক্তিশালী রাজা 
ভারতবর্ষে আর রাজত্ব করে নাই। জমাট কণিষ্ও বৌদ্ধধন্মে 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ভ্প ও বিহার নিম্মীণ এবং 
প্রচারক প্রেরণ করিয়া তিনি এই ধন্মের বুল প্রচারে বিশেষ 
আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। কণিক্ষের রাজত্বকালে চীনে 
বৌদ্ধধন্ম প্রচার হইতে আরম্ত হইয়াছিল । 

পার্খব নামক এক স্থবিরের নিকট কণিষষ অবসর সময়ে 
বৌদ্ধধর্্মশাস্্ম অধ্যয়ন করিতেন। নানাদলের নানাপ্রকার 
শান্সরব্যাখ্যা শুনিয়া অনেক সময়ে সম্রাটু হতবুদ্ধি হইতেন। সা 
স্থবিরকে জানীইলেন যে, ধণ্মশীস্ত্রের যথার্থ তাতপধ্য ব্যাখ্যাত 
হওয়া উচিত। সঙ্ত্াটের এই অভিপ্রায় অনুসারে বৌদ্ধধন্মশান্্ 
আলোচনার নিমিন্ত এক মহাঁসভা আহৃত হয়। স্থবির বস্থুমিতর 
এই সভার সভাপতি এবং বুদ্ধঃরিত-প্রণেতা অশ্মঘোষ সহকারা 
সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। অনেকদিন এই মহাঁসভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমতঃ কাশ্মীরের কুন্দল বনবিহা'র, 
পরে জালন্ধরের কুবল সঙ্ঘারামে মহাঁসভার অধিবেশন 
হইযুছিল। এই সভ্ভায় মূল বৌদ্ধশীক্্র অবলম্বনে উপদেশ, 
বিভাঁস, অভিধশ্মবিভীস নামক তিনখানি ভাষ্যগ্রন্থ সংস্কতে 
সঙ্কলিত হয় । এই গ্রন্থত্রয়ই মহাণযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের 
শান্সগ্রন্থ হইয়! গিয়াছে । 

এই সময় হুইতে বৌদ্ধধর্মের উভয় শাখার মধ্যে ব্যবধান 
বন্ধিত হইল। উভয় সম্প্রদায়ের বুদ্ধ নামে এক হইলেও 


বৌদির অভ্যুদয় ও বিস্তার ৮৩ 


স্পা লিসানি স্মিী উপতিস পাসিজি স্লো শিলা পতি পিসি, 


শা লা সপ সিলাসিল সচ লী পলা হত পলা 


শপ জিপি স্পা দি স্মিত 


যথার্থতঃ এক নহেন। হীনযানীর বৃদ্ধ (মহাপুরুষ, নরসিংহ কিন্ত 
মহাঁযানীর বুদ্ধ দেবতা, শ্রদ্ধাশীল ভক্তদের হৃদয় হইতে তাহার 
উদ্ভব হইয়াছে । মহাযান বৌদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের আদিম মুক্তি 
রক্ষা করিতে পারেন নাই বলিয়৷ ক্ষোভের কোনো! কাঁরণ নাঁই। 
বীজ হইতেই বনস্পতির উদ্ভব, বনম্পত্ির সহিত বীজের 
আকৃতিগত সাদৃশ্য না থাকিলেও উহ! বীজেরই সার্থক পরিণতি । 

খুপূরবব দ্বিতীয় শতকে চীনের এক সম্রাট বৌদ্ধগ্রস্থ সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ; তখন হুইতেই চীনে বৌদ্ধধন্ম প্রচারিত হইয়া 
থাকিবে । খুষ্টের প্রথম শতকে কুষণ নরপতি কণিক্বের 
শীসনকালে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ চীনে এই ধর্ম্ম প্রচার 
করেন। সেই সময়ে চীনে হ্যানবংশীয় সম মিংতি রাজত্ব 
করিতেছিলেন। পিকিড. নগর হইতে পাঁচশত মাইল দক্ষিণ- 
পূর্বেব তাহার রাজধানী অবশ্থিত ছিল। তীহার রাজধানী 
হেনান নগরেই জর্বপ্রথমে বৌদ্ধকেন্্র স্থাপিত হইয়াছিল। 
হেনাঁন নগর হেনানপ্রদেশের রাজধানী । এখন এই প্রদেশের 
লোকসংখ্যা প্রায় ২॥ কোটি। 

সআাট্‌ মিংতি পেশোয়ারে সম্রাট কণিষ্কের রাজসভায় 
সাই-ইন (521 51) ) নামক এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
মাত ও ধশ্মরক্ষ নামক দুই জন বৌদ্ধসীধু ইহার সহিত চীন 
দেশে গমন করেন। ইহাদের সঙ্গে বছসংখ্যক বৌদ্ধগ্রস্থ 
প্রেরিত হুইয়াছিল। এক শ্বেত অশ্বের পৃষ্ঠে এ গ্রন্থরাজি 
বাহিত হইয়াছিল। এ শ্বেত অশ্ের মৃত্যু হইলে হেনাঁন নগরে 


৮৪ বৌদ্ধ"-ভারত 


জাসদ লাশ ্ছি রস্ছিলি পি সিল বাসটি সিপিএ এরাই লাটিতাস্টিলাসিপানঞাসসিলস্সিিসিপাস্িতিসস পাস লাস সিস্ট পি পাটা পিসি পাস্টিলা পাস সিল 


যে স্থানে উহাকে সমাধিস্থ কর হয় সেই স্থানে এক প্যাগোড। 
(মন্দির) নির্্িত হুইয়াছে। উহার নাম 'পাই-মা-জু, বা 
শ্বেতাশ্ব মন্দির । 

এই সময় হইতে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইতে থাকে। 
তখন হইতে খুষ্টের ত্রয়োদশ শতক পধ্যস্ত হেনানে সকল 
সময়ে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্প আদৃূত হইতেছিল। 

্বীষ্টের তৃতীয় শতকে উ-তি চীন সম্রাট ছিলেন। তাহার 
শাসন সময়ে বোধিধর্ম নামক এক ভারতীয় ভিক্ষু হেনানে 
গমন করিয়। ধ্যান-তত্ব প্রচার করেন। হেনানের নিকটবর্তী 
স্বংশান পাহাড়ে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির আছে। তথাকার 
শাওলিংজু নামক মন্দিরে ভিক্ষু বোধিধন্্ন নয় বসরকাঁল 
ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। 

ৃঠীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্মীনুরাগী সম্রাট 
তাঁই-সুউ রাজত্ব করিতেন। তিনি হেনান নগরে এক বিশ্ব- 
বি্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিশ্ববিগ্ভালয়ে ভারতীয় নানা- 
শান্্সু বিশেষভাবে আলোচিত হইত। এ বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অধ্যাপকগণ ভারতের ধর্ম ও ভারতের সভ্যতা সমগ্র চীনে এবং 
কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত করেন। খুষ্ঠীয় সপ্তম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে চীনের সহিত ভারতের আদান-প্রদানের যোগ বিশেষ 
ভাবে ছিল। সম্রাট তাই-স্থুডের শাঁসনকালে চীনাভিক্ষু 
উয়ান-চুয়াড. ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন। তিনি বুবুসর 
ভীরতবর্ষে ছিলেন। তাহার ভ্রমণ-বৃত্তাম্ত ভারত-ইতিহাসের 


স্থ শে পাতি লি শিলা আজ শাশিলীক্ছ আসি শি সি কিলকিস্তা সিলস্ছিণতা সিসি পটল 


বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৮৫ 


সপিমপরটিসমপরিসত তি সস ললিস্সি_লেস্সি বাস পা পিসি লা পদ 2 জাসি কাশি পাস স্ছ পাস পাস পাটি পাস পাটি পালার রি োসপিসিরাস্টিল পলাসিশপসপিসিসলা সি পোস্ট তা শা সি পাটি টানা এসসি লাস সিলসিলা লাস শসা, তি 


মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ | উয়ান-চুয়াড. হেনানে প্রত্যাবৃত্ত হইবার 
পরে ই-চিউ. ভারত-ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধের জন্মভূমি 
ভারতবর্ষকে তখন বৌদ্ধধন্মীনুরাগী চীনারা ব্বর্গভূমি বলিয়। মনে 
করিতেন। ই-চিউ, এই স্বর্গে পঁচিশ বসর বাস করিয়া স্বদেশে 
গমন করেন। এই সময় হইতে প্রায় ছয়শত বশুসর কাল চীন! 
নরনারীর সমগ্র জীবনে ভারতীয় ধন্ম ও সভ্যত। অসামান্য 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

জাপানে ঠিক কোন্‌ সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় তাহা 
অসংশয়ে বলা যাঁয় না। মৌঁটামুটি ইহ! বল! যাঁয় যে, খুষ্টের 
ষষ্ঠ শতকে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময় 
হইতে আজ পধ্যস্ত জাপানে সংস্কত নানাশান্ত্র আলোচিত 
হইতেছে । জাপানে এখনও বৌদ্ধদের পরিচালিত সাতটি 
কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য-বিজ্ঞানের অধ্যাপন। হইয়া থাকে । 
খুষ্টের সপ্তম শতকে বিখ্যাত চীনা ভারত-ভ্রমণকাঁরী উয়ান- 
চুয়াড্‌ ও তাহার কতিপয় পণ্ডিতশিষ্য চীনের “বৌদ্ধ অনুবাদ- 
প্রতিষ্ঠানে” অধ্যাপকতা করিতেন। কয়েকজন জাপানী 
পুরোহিত ইহাঁদের নিকট সংস্কৃত শান্্রাভ্যান করিতেন। ৭৩৪ 
অব্দে বৌধিসেন অপর এক ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুসহ জাপানে 
গমন করেন। এই সময় হইতে জাপানে বৌদ্ধধন্্ম ও সংস্কৃত 
শাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচিত হইতেছিল। 

চীন হইতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সেখানে 
কালক্রমে এ ধণ্ন বহু শাখায় বিভক্ত হুইয়। পড়ে। জাপানের 


৮৬ বৌদ্ধ-ভারত 


পতি সস সটিস স্টিল স্পিসিলাসিলিসি শি 


বৌদ্ধ জন্প্রদায়সমূহের মধ্যে “দাই-নিচি” সম্প্রদায় বিশেষ 
বিখ্যাত। জাপানের পুরাণে সূষ্যদেবতার নাম “দাই-নিচি। 
“দাই? অর্থ মহৎ আর “নিচি” অর্থ সূধ্য । প্রথমে এই সম্প্রদায়ের 
উপাস্য বুদ্ধের নাম ছিল *শ্রীমহাঁবৈরোচন তথাগত।” অতঃপর 
এই নাম পরিবপ্তিত হইয়া “বিরুশানো নিয়োরাই” হয়। 
নিয়োরাই অর্থ উপশম। জাপানীরা তথাগতের বদলে ইহা 
ব্যবহার করিতে লাগিল। পরে এই আধা সংস্কত আধা জাপানী 
নাম পুরাপুরি জাপানী হইয়াঁ_“দাইনিচি নিয়োরাই” নাম 
পরিগ্রহ করিল। 


কেহ কেহ মনে করেন দাইনিচি নিয়োরাই স্বয়ং শাক্যমুনি। 
আবাঁর কেহ মনে করেন দাঁইনিচি নিয়োরাই আসল বুদ্ধ_ 
বুদ্ধের নিয়মমূর্তি। তিনি সমস্ত ভূতের হেতু ও কর্তা এবং 
শাক্যমুনি তীহাঁর অব্তাঁর-__গুণময় ব্যক্তি মাত্র । 

জাপানী 'তাইজো-কাই' বুদ্ধের পন্মাসনের পাঁপড়িতে “অ” 
এবং “কস্কোকাই বুদ্ধের, পদ্মের পাপড়িতে “বং* লেখা থাকে । 
এই দুইটি অক্ষরের রূপ অবিকল সংস্কৃত ও বাঙলা অক্ষরের 
ন্যায়। কোন্‌ দুর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বালা 
অক্ষর জাপানে পুজিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহ! 
ভাবিলেও বাঙ্গালীর গর্বব ও আনন্দ হুইবাঁর কথ! । 

রেইসেন (1২156?) নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পঞ্চিত 
৮০৪ অব্ডে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার “বৌদ্ধ- 
অনুবাদ প্রতিষ্ঠানের” অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রাজ্ঞ নামক জনৈক 


বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৮৭ 


ভারতীয় ভিক্ষুর সহিত একযোগে তিনি একটি বৌদ্ধ সুত্রের 
অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই গ্রন্থের জাপানী নাম “শিঞ্চি কো 
আঁলো11” ইহ এখনও জাপানী বৌদ্ধদের অন্যতম প্রামাণা 
্রন্থ। জাপান সেই পুরাকালেই ভারতের ধন্ম ও ভারতের 
সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীনকালে জাপানী- 
মমাট্‌ সাগার পুল্র কুমীর তাকাঁওকা জাপান হইতে ভারতবর্ষ 
ম!ত্র। করিয়াছিলেন । পথিমধ্যে কোচিন-চীনের অন্তর্গত 
ল[ওস নাঁমক স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়। তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

খৃষ্ঠীয় ৩৭২ অন্দে চীন হইতে বৌদ্ধধশ্্ন কোরিয়ায় প্রচারিত 
হয়। চীন হইতে খুঠ্ীয় তর্থ ও ৫ম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম 
কোঁচীন, ফরমোজা, মোঙজলিয়া এবং অপর নানারাজ্যে 
প্রচারিত হইয়াছিল । 

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের পরে অল্লকাল মধ্যেই এ ধর্ম 
নেপালে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু খৃষ্ঠীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
পূর্বেব এই ধর্ম তথাকার রাজকীয় ধশ্মে পরিণত হয় নীই। 
৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিববতের প্রথম বৌদ্ধরাঁজ বৌদ্ধধর্মমশাস্্ীয় গ্রন্থ- 
সংগ্রহার্থ নেপালে লোক পাঠাইয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে এসিয়া মহাদেশের 
সকল রাজ্যে এবং আফ্রিক। ও ইয়ুরোপের কোনে কোনো! 
দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। এই ধণ্ম নান্ধাদেশে নানাঁজাতির 
মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মুগ্তি পরিগ্রহ করিয়াছে । চীন ও জাপানে 


বৌদ্ধধর্ম এখনও রাঁছ্ীয় ধণ্পরূপে রহিয়াছে । কিন্তু একই 


৮৮ বৌ ভারত 
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দেশে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধণ্ম নানা আকারে দৃষট 

রী থাঁকে। 

বৌদ্ধধর্মের উদারনীতি ও মৈত্রী একসময়ে যে আলোক- 
চ্ছটার বিকাঁশ করিয়াছিল, সেই আলোকে সমস্ত এসিয়! 
মহাদেশ আলোকিত হইয়াছিল। এই ধন্ম যে, এসিয়া 
মহাদেশে সভ্যতার বিকাশে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

খৃষ্টান ধর্শযাজকগণ ইহা স্বীকার করিতে কুন্টাবোধ করিয়া 
থাকেন যে, বৌদ্ধধর্ম খুষ্টধর্মের উপর নানাপ্রকারে প্রভাব 
বিস্তার করিয়ীছিল। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনার সহিত 
যীশুর জীবনের ঘটনার এঁক্য দৃষ্ট হয়। বুদ্ধের বহুসংখ্যক 
হিতোপাখ্যান ও উপদেশ যীশুর হিতোপাখ্যান ও উপদেশের 
সহিত অভিন্ন । কোনো কোনো খুষ্টান ধর্মযাজক এইরূপ 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৌদ্ধধর্ম খুষ্টধর্্ম হইতে এ সকল গ্রহণ 
করিয়াছেন। অথচ ইহা এতিহাঁসিক সত্য যে, যীশুর জন্মের 
প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বরবে মিশর ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশে 
সআাটু অশোক ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত 
ধর্মপ্রচারকগণ এ সকল দেশে বসতিস্থাপন বরায় শক্তিশালী 
বৌদ্ধ সম্প্রদায় গঠিত হইয়| উঠিয়াছিল। আলেকজাগ্ডিয়ার 
*থেরাপিউটস্” (0076109069) এবং পালেস্তাইনে “এসেনেস্” 
(8,556179) নামে দুইটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধসম্প্রদায় সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারে নিযুক্ত ছিল। 


বোদ্ধধর্্ের অভ্যুদয় ও বিস্তার ৮৯ 


সিলিং (501061105) ও সোপেনহারের (9০0091- 
1181001) তুল্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় 
ধর্ম প্রচীরকগণের দ্বারাই পূর্বেরবাক্ত ছুই সম্প্রদায় গঠিত 
হইয়াছিল। এতিহাসিক প্রিনির রচন! মধ্যে এই মন্তব্য দৃষ্ট 
হয় যে, যীশু যখন পালেস্তাইনে ধর্্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন তখন 
এসেনেস্‌ বৌদ্ধ সম্প্রদীয় তথায় সগৌরবে বিরাজ করিতেছিল। 
এঁ সকল বৌদ্ধ সাধু ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর তুল্য চিরকৌমার্্য 
অবলম্বনপূর্ব্ধক মঠে বাস করিতেন। ইহাদের প্রভাব ইহুদী 
সমীজে নিঃসন্দেহ পতিত হইয়াছিল। বৌদ্ধদের স্ত্নীতি, 
সদাচাঁর, মৈত্রী প্রভৃতি সমস্তই যীশু পরিজ্ঞাত ছিলেন, স্ৃতরাং 
[তনি এ সমস্ত গ্রহণ করিবেন ইহার মধ্যে বিস্ময় বা অগৌরবের 
কিছুই থাকিতে পারে না। বৌদ্ধ ও থুষ্টধর্ের অত্যুজ্্বল 
সাদৃশ্য গুলি ষাহীর৷ আকম্মিক বলিয়া মনে করেন তাহাদের 
এতিহা'সিক অজ্ঞতা অশ্রদ্ধেয় । 


সপ্তম অধ্যায় 
(4) 
নবৌদ্ধ হিশ্বজিছ্যালম্্ 


শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় “তপোবন” অীবন্ধে 
লিখিয়াছেন__“ভারতবর্ষে এই একটি আঁশ্চধ্য বাপার দেখা 
গেছে, এখানকার সভ্যতার মুল প্রতজ্রবণ সহরে নয়, বনে। 
ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চধ্য বিকাঁশ যেখানে দেখ্তে পাই 
সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁধার্ধেষি করে একেবারে 
পিগু পাকিয়ে ওঠেনি । সেখানে গাছ-পালা নদী-সরোবর 
মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল, 
সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাঁও ছিল-_ঠেলাঠেলি ছিল না। 
অথচ এই ফাকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয়নি, 
বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল । 

“ভারতবর্ষের যে ছুই বড় বড় প্রাচীন যুগ চলে গেছে, 
বৈদিক ও বৌদ্ধযুগ__সেই ছুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ 
করেছে। কেবল বৈদিক খধিরা নন, ভগবান্‌ বুদ্ধও কত 
আত্রবন, কত বেএুবনে তার উপদেশ বর্ণ করেছেন রাজ- 
প্রাসাদে তার স্থান কুলায়নি__বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল। 
সেই অরণ্যবাসনিঃস্থত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে 
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বৌদ্ধ িশ্ববদ্ালয ৯১ 


পাশ আত শাস্িপািলী্পিলি স্িশি তিসিত পর্টিিী স পাশ তা দল স্পিশীসিদলা 


অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ বন্ধ 
হয়ে যায়নি ।৮ 

বস্ততঃই বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে ভারতের তপঃক্ষেত্র হইতে 
সভ্যতার ধারা উৎসাকাঁরে উৎসারিত হইয়া নিখিল ভারতে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তপোবনবাসী খধিদের আশ্রমে বিছ্যার্থ 
ধনি-দরিদ্র সকলে বি্ভাশিক্ষার নিমিত্ত গমন করিতেন। খষি 
চাঁত্রদিগকে অন্ন ও বিষ্তা উভয়ই দাঁন করিতেন, আশ্রমবাসী 
শিষ্যগণ ত্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোখান করিয়া ধেনুচারণ, সমিধ, কুশ 
ও ফল আহরণ, কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন ও বেদ অধ্যয়ন করিত। 
তখন পুস্তক ছিল ন৷ গুরুর মুখে বেদ শ্রবণ করিয়া শিশ্তাগণ 
উহা শিক্ষা করিত বলিয়া বেদের নাম ছিল শ্র্তি। সেই 
প্রাচীনকালের শিক্ষার কোন ইতিবৃত্ত নাই, তবে জাঁবাল, 
সত্যকাঁম, বেদ, আরুণি, উপমনুযু ও উতন্ক প্রভৃতি বিষ্ভাখাঁদের 
গুরুভক্তির আধখ্যানমধ্যে তদানীন্তন শিক্ষাপদ্ধতির কিঞ্চিৎ 
আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 

পরলোকগত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় নৈম্ষারণ্যকে প্রাচীন 
ভারতের অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
তিনি লিখিয়াছেন-_“স্থিরবাহিনী পুণ্যসলিলা গোমতী কঙ্কনের 
হ্যায় নৈমিষ কাননকে বেন করিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত 
হইতেছে। সেই পুরাকালে বনু ধষি এখানে বাম করিতেন। 
এখানেই বেদের অধিকাংশ আরণ্যক রচিত হয়। দেশ- 
দেশাস্তরের খধষিগণ নৈমিষারণ্যে আসিয়া! শিক্ষা লাভ করিতেন 


পারি এসি ঠা লস্সিরিসতত পিছ পা ভাসি লস ৮ 


৯২ বৌদ্ধ-ভারত 


উল পালি ছিলি পালি উিপসি পসি ছি সলিল লস রবি ন্যা হরর বাী 


এবং স্বদেশে গিয়া মঠ ্থাপনপূর্বক লব্জ্ঞান প্রচার করিতেন। 
এইরূপে সমগ্র ভারতে বেদবাণী প্রচারিত হইত ।” 

অরণ্যের সাধনা ও শিক্ষা এইরূপে জনসমাজের উপর পতিত 
হইয়! রাজ প্রজা সকলকে কল্যাণবত্মে পরিচালিত করিত । 
খষিদের অধ্যাত্ম বলপ্রভাবে তখন অসীম বলসম্পন্ন ভূপতিগণ 
কম্পিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই শিক্ষাঁপদ্ধতি বৌদ্ধ 
যুগেও প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ যুগে ভারতে যে সভ্যতার ধার! 
প্রবাহিত হইয়াছিল সাঁধনানিরত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নিভৃতনিবাস 
হইতেই সেই ধারা উ্িত হইত । নির্জন গিরিগুহা এবং 
শান্ত-নুন্দর পল্লী ও নগরোপকণ্টবাঁসী বৌদ্ধসীধুগণের বিহার- 
গুলিই বৌদ্ধযুগের শিক্ষানিকেতন ছিল। 


তক্ষশ্ণিতন। 


তক্ষশিল। ভাঁরতসীমান্তে অবস্থিত। এই স্থপ্রসিদ্ধ নগর 
প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। মহাবীর আলেক্‌- 
জাগ্ডার যখন দেশজয়ার্থ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন তখন 
তিনি তক্ষশিল অধিকার করেন। সেই সময়ের গ্রীক 
এতিহাসিকগণের বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, তক্ষশিল। সমুদ্ধ, 
জনবহুল ও ম্থশীসিত নগর ছিল। তখন সেখানে বহুবিবাহ 
ও সহমরণপ্রথ প্রচলিত ছিল। গ্রাবো, প্লিনি, আরিয়ন প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখকগণ তাহাদের গ্রন্থে তক্ষশিলার সমৃদ্ধি ও 
বিদ্াগৌরবের ভূমুসী প্রশংসা করিয়াছেন। 


বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্ভালয় ৯৩ 


মৌর্্যভৃপতি চন্দ্রগুগ্ত গ্রীকৃদিগকে বিতাড়িত করিয়া 
তক্ষশিল। ও পঞ্চাবের বহু স্থান স্বরাজ্যতুক্ত করেন। তাহার 
রাজ্য হিন্দুকুশ পর্বধত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পিতার জীবদ্দশায় 
অশোক তক্ষশিলার শীসনকর্তী ছিলেন। তাহার রাজতব- 
সময়ে এই অঞ্চলে বৌদ্ধধন্্ প্রচারিত হয়। অশোকের পুক্ত 
কুণাল এইখানে বাঁস করিতেন। অতঃপর কুষণ-কুলোন্তব 
কণিষ্ষ এদেশের রাজ! হন। তাঁহার শাসনকর্তীরা এদেশ 
শীসন করিতেন। তখনকার কতকগুলি মুদ্রা ও উৎকীর্ণ-লিপি 
পাওয়া গিয়াছে । একখানি উৎকীর্ণলিপিতে “তক্ষশিলা” 
নাম অস্কিত রহিয়াছে । 

ভাঁরতীয় বিষ্ামহাগীঠসমূহের মধ্যে তক্ষশিলা বিশ্ববিষ্ভালয় 
অতি প্রাচীন ও স্তপ্রসিদ্ধ। ভগবান্‌ বুদ্ধের জম্মসময়ে এই 
বিশ্ববিদ্ভালয় বিদ্যমান ছিল। মহাবীর আলেক্জীগারের 
জন্মের বহু পূর্বেব তক্ষশিল। বিশ্ববিষ্ভালয়ের কীর্তি দিগন্ত- 
বিশ্রুত হইয়াছিল। এই বিষ্ভামন্দির কেবল ভারতের নহে, 
এসিয়। মহাদেশের জ্ঞানপিপাস্তথদের আশ্রয়স্থল ছিল। চীন- 
দেশের সাহিত্যে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। তথাকার এক 
রাঁজপুজ্র চিকিৎসাবিষ্ভা শিক্ষার জন্য তক্ষশিলায় আসিয়া- 
ছিলেন। গুপুরাজাদিগের শীসনসময়ে চীনদেশ হইতে দলে 
দলে ছাঁত্র বিদ্যাশিক্ষার্থ এখানে আগমন করিত। 

“মহাঁবর্গ” নামক বৌদ্ধধন্গ্রন্থে বণিত হইয়াছে যে, 
জীবক তক্ষশিলায় এক স্তুবিখ্যাত অধ্যাপকের নিকট চিকিৎসা 


৯৪ বৌদ্ধ-ভারত 


এসি লাস পাছত শি লাস পিসি পনি ০৯ শালী, শাদ্পালীসি সিরাত তি সি পাসসির্ীস্টিশীসি স্»জাস্টীলীস্সিশাসি তি সি পল ৭ ক এছ, লালা লি হি লী লোহা কষ লস লি সছি লী 


বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন। নগরের চতুদ্দিকে তখন অসংখ্য 
গাছ গাছড়া ছিল। জীবকের অধ্যাপক মহাশয় একদিন 
টাত্রের বিদ্যা পরীক্ষার জন্য তাহাকে বলিলেন-_যাঁও, তুমি 
কোদখলি লইয়া তক্ষশিলার সকল দিকে এক যোজন মধ্যে 
যত গ।ছ গাছড়া আছে পরীক্ষা কর, যে সকল গাছ গাছড়া 
ওষধে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না বলিয়া তোঁমার মনে হইবে, 
সেইগুলি লইয়া আমিও |” জীবক কিন্তু এমন কোন উপ্ভিজ্জ 
লইয়া আসিতে পারেন নাই । কোশলরাজ প্রমেনজি এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ভারতবর্ষের বুরাজোর 
রাজপুভ্রগণ এখানে ধনুর্বিষ্যা শিক্ষা করিতেন। যাহার 
কুটনীতিবলে বংশ ধ্বংস হইয়াছিল, মৌধ্যভূপতি 
চন্দ্ণুপ্ডের এ: বিশ্বস্ত মন্ত্রী চাণক্য তক্ষশিলার অন্যতম 
লন প্রতিষ্ঠ ভাত্র। যিনি অস্টীধ্যায়ী ব্যাকরণসূত্র রচনা করিয়! 
'অমরকীন্তি অজ্জন করিয়াছেন সেই পাণিনি এই বিশ্ববি্ভালয়ে 
অধ্যয়ন করিতেন । 

বৌদ্ধশীস্ত্ের যে পুস্তক গুলিতে ভগবান্‌ বুদ্ধের পুর্ব পুর্বন 
জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, সেই পুস্তকগুলিকে “জাতক” 
বল। হয়। “মহাস্ুরসোম”, “পঞ্চাযুধ”, “অসাতমন্ত্র” “বরুণ, 
“ভিলমুি” প্রভৃতি বৌদ্ধজাঁতকে উক্ত হইয়াছে যে, তক্ষশিলায় 
বিদ্ভার্থীদিগকে বিবিধ ললিতকলা, বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, 
অর্থশাস্্, গান্ধর্ববিদ্যা, আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেবদ প্রভৃতি শিক্ষ। 
দেওয়া! হইত । ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের সর্ববশ্রেণীর ছাত্র 


বৌ িববিষ্থালয় ৯৫ 


দু লাসছিলাসটিলী তল এলসি লী তিছিলীতিলাস্ষির পািশািলীসিএ ০ ০ ভিলা লাগিল পিপিপি নপিিস্টির িলীসপিলীটি লিন সিপাসটিত সিল িলিসিলিসিলশিত ৭৩৯৩৭ 


এই বিশ্ববিদ্ভালয়ে বিভা শিক্ষ করিতে পারিত। প্রত্যেক 
বিষয়েরই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন। তাহারা মুখে মুখে 
ছাঁত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেন। ধনী ছাত্রগণ অধ্যপককে 
সহত্র ন্বর্ণমু্রা দক্ষিণা দিত। দরিদ্র ছাত্রের ভক্তিপূর্ববক 
গুরুর সেবা করিয়া তাহার সন্তোষ বিধান করিত। পণ্ডিতের 
অনুমান করেন, তক্ষশিলা৷ বিশ্ববিষ্ভঠালয় সগৌরবে শত শত 
বশুমর বর্তমান ছিল। 

রামায়ণ ও মহাভারতে তক্ষশিলার উল্লেখ আছে। 
মহাভারতে উক্ত হইয়াছে, জন্মেজয় এখানে সর্পযজ্ঞ করিয়া 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মহাবীর রামচন্দ্রের জাতা ভরতের 
পুল তক্ষের নাম হইতে এই নগরের নাম “তক্ষশিলা” হইয়াছে । 
বৌদ্ধগণ তক্ষশিলাকে “তদ্কসির” নামে অভিহিত করেন। 
এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ কোন এক 
জন্মে এই স্থানে আপনার শির দান করিয়াছিলেন। ন্মুপ্রপিদ্ধ 
চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্‌ তাহার বিস্তৃত ভ্রমণবৃস্ান্তে উক্ত 
কিংবদন্তী বাতীত তক্ষশিক্ষা সম্বন্ধে আর কোন জ্ঞাতব্যকথ। 
লিপিবদ্ধ করেন নাই। স্ববিখ্যাত পরিব্রীজক উয়ান চুয়াঁড, 
ভুইবার তক্ষশিলায় গমন করিয়াছিলেন। তাহার ভ্রমণবিবরণে 
প্রকাশ, তক্ষশিলায় অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ছিল, কিন্ত্ব তথায় 
মহাষান সম্প্রদায়ভূক্ত অল্লসংখ/ক বৌদ্ধ বাস করিতেন। 

প্রাচীনকালের সেই সমৃদ্ধ, জনবহুল ও বিষ্ভাগৌরব- 
সম্পন্ন তক্ষশিলা নগর এখন আর নাই। এখন দর্শকগণ 


৯৬ বৌদ্ধ- ভারত 
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সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত ; ও ও ্ততিত 
হইয়া থাকেন। রাওলপিগ্ডি নগরের বিশ মাইল দূরে সরই- 
কালা নামক রেলওয়ে স্টেশনের অব্যবহিত উত্তর ও উত্তর-পূর্বব 
দিকে হয় বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়৷ তক্ষশিলার ভ্পাকার 
ভগ্রাবশেষ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । মারসাল্‌ সাহেব 
তণ্প্রণীত গ্রন্থে (00105 60০ 19119) তক্ষশিলার 
বৌদ্ধভূপ ও বিহারসমূহের ধ্বংসাবশেষরাজির যে বিবরণ 
প্রদান করিয়াছেন, উহা পাঁঠ করিলে মনে হয় যে, তক্ষশিলা 
শিল্পে, এশ্বধ্যে, ধর্দে ও বি্ভালোচনায় এককালে নিঃসন্দেহ 
শ্রেন্ঠ ছিল। তিনি লিখিয়াছেন__“তক্ষশিলার যে সকল 
ংসাবশেষ আবিদ্কিত হইয়াছে, তাহ দেখিতে হইলে ন্যুনকল্পে 
তই দিনের দরকাঁর।” এই বিশাল ধ্বংসরাশির মধ্যে 
“ধন্রাজিক স্তূপ”, “কুণাল সপ” পশির্কপের মন্দির” 
“জাঁপ্ডিয়াল মন্দির”, “লালচক”, “বাঁদলপুরের বৌদ্ধবিহার», 
ও “জুলিয়নের স্তূপ” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
তক্ষশিলার এই ধ্বংসরাজির বিশালতা এই নগরের গৌরব- 
ময়া স্মৃতি দর্শকমাত্রের হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দেয়! 


মাকলল্দা 


খুগ্ীয় সপ্তম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ভানুশীলনের ক্ষেত্র ছিল। তখন এই বিশ্ববিষ্ভালয় 
এমন স্থুবৃহত্ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তথায় দশ সহত্র ভিক্ষু ও 


বৌদ্ধ বিশ্বিষ্তালয় ৯৭ 
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চাত্র বাঁস করিতেন। অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ গৃহে 
বাস করিতেন। এই ঘরগুলির এক একটি দৈধ্যে বার হস্ত 
এবং প্রস্থে আট হস্ত ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থপণ্ডিত 
অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। যিনি এই 
অধ্যাপকমগ্ডলীর উপর অধ্যক্ষতা করিতেন তীহাকে সমস্ত 
ব্রাহ্ণ্য ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হইতে হইত। 
সুতরাং অনন্যস্থলভ বিগ্ভাগৌরবসম্পন্ন না হইয়া কেহ নালন্দা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধ্যক্ষতা৷ লাভ করিতে পারিতেন না। শীলভদ্র 
নামক বঙ্গদেশীয় এক স্থপপ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে এই গৌরবময় 
আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি সমতট প্রদেশের এক 
রাজার পুক্র। স্থুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াউ. এই 
বাঙ্গালী অধ্যাপক মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া নালন্দায় 
বিষ্াশিক্ষা করিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয় বিহার 
প্রদেশে অবস্থিত হইলেও বাঙ্গালীরা ইহাকে আপনার বলিয়া 
মনে করিতেন। এখানে বহু বাঙ্গালী ছাত্র ও অধাপক 
চিলেন। বঙ্গের পাল রাঁজাদিগের শাসনকালে বিহার প্রদেশ 
তাহাদের শাসনাধীন ছিল। তখন তীাহারাই নালন্দা মঠের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। রাজ' দেবপাল দেবের রাজত্বকালে 
আচাঁধ্য বীরদেব এবং নয়নপাল দেবের রাজত্বকালে দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান নাঁলন্দাঁর সঙ্ঘস্থবির নিযুদ্ত হন। 

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের '৭গ্ামন্দিরসমুহের ব্যয়ভার 
দেশের নরপতি ও সমৃদ্ধ ব্যপ্ডি*ণ বহন করিতেন। বিশ্ব- 

৭ 


সিল পা স্াসিপোম্পিরসিটাস্ী তাত সস্তা পা সনি 





৯৮ বৌদ্ধ- ভারত 


চম্পা লা পরিসর ৯৬৯ পাস সিল সি সিল সি সপ এ সিসি লি 





সি সির সি পাস এ ৬ চা নখ 


বিষ্ভালয়ে যাহারা বিদ্তার্থী হইয়া গমন করিত তাহাদিগকে 
কোন প্রকার ব্যয় প্রদান করিতে হইত না। তক্ষশিলা ও 
নালন্দার মত বৃহৎ বিদ্যামহা'পীঠ ভারতবর্ষে অতি অল্পই ছিল, 
কিন্তু দেশের সর্বত্রই ক্ষুদ্রবৃহণ্' সাঁধুনিবাঁসে বিষ্ভাশিক্ষার 
ব্যবস্থা ছিল। এই সকল বি্ভালয়ে দর্শন, ধর্ম্মশাস্ত্, গণিত ও 
জ্যোতির্বিষ্ভা শিক্ষাদান করা হইত। উয়ান চুয়াঙ. নীলন্দায় 
মানমন্দির ও জলঘড়ি দেখিয়াছিলেন। থাকার জলঘড়ি 
বিশুদ্ধ সময় প্রকাশ করিত। তখন চারুকলা ও হস্তশিল্প 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাক্ষণ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভাক্কর্যো 
ও চিত্রবিদ্যায় অসামান্য দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন । 
চারুকলায় ষাঁহার! কুশলী ছিলেন তাহারা হস্তশিল্পকে হেয় 
বলিয়। মনে করিতেন। খুষ্ঠীয় পঞ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে 
ভারতের বৌদ্ধবিহারগুলিই বিদ্যালোচনার কেন্দ্র ছিল৷ 

নালন্দ! বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাঁতি কেবল ভারতে নহে, সমগ্র 
এসিয়া মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়'ছিল। এখানকার 
“রত্বোদধি” নামক শ্রন্থালয়ে হীনযান ও মহাযান এই ছুই 
বৌদ্ধ জম্প্রদায়ের যাবতীয় গ্রন্থ ঘত্ুপূর্বক সংগ্রহ কর! 
হইয়াছিল। এই গ্রন্থালয় অতি বৃহ ও নবতল ছিল। ইহার 
আকার অনেকাংশে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের তুল্য ছিল। তিববত 
দেশে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নালন্দা মঠের অপ্রাপ্তবয়স্ক 
সাধুর তৈর্ধিক সাধুদিগকে অপমানিত করায় তাহাণ ক্রোধান্ধ 
হইয় গ্রস্থালয় দগ্ধ করিয়া ফেলেন। খুষ্তীয় অষ্টম শতাব্দীতে 


বৌদ্ধ বিশ্ববিগ্তালয় ৯৯ 


্ষিপাস্িএলিসরাসি চটি জালা এপ্স | পিসি লাস্ট আহ পাসিপিিকা সলিল, এপি অর পা সি সিল তি লাস 





এছ চলি স্প্রে সএ 


এই দুর্ঘটনা ঘটে। ইহার পূর্বেব খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 


যখন পরিব্রাজক উয়ান চুয়াউ. ভারতে আগমন করিয়াছিলেন 
তখন নালন্দ| বিশ্ববিদ্যালয় অক্ষুপ্ন গৌরবে বিরাজিত 
ছিল। 

উয়ান চুয়াউ, কয়েক বসর নালন্দায় অবস্থান করিয়া বৌদ্ধ- 
শীত্স অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন-_“উচ্চ 
প্রাচীর বেষ্টিত এই বিহার চিত্রে ও ভাস্র্যে পরম রমণীয় 
শোভনক্রী ধাঁরণ করিয়াছে । এখানে আটটি সমচতুক্ষোণ 
কক্ষ আছে, এখানকার বিহারসমূহের অভ্রভেদী উচ্চ চড়া 
প্রভাত-শিশিরে অদৃশ্য হইয়া থাকে । ইহাদের বাতায়ন 
হইতে বাঁযুর গতি ও মেঘের খেল! এবং উচ্চ ছাদ হইতে চক্র 
ও সূর্যগ্রহণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ কর! যায়।” পরিব্রাজকের 
বর্ণনা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়-_নাঁলন্দার নিকুপ্ত ও 
উদ্যানসমূহের শোভাদর্শনে তিনি মোহিত হইয়াছিলেন। 
তথাকার সরোবরের স্বচ্ছললিলে নীলকমল প্রস্ফুটিত হইত, 
রক্তবর্ণ কুস্বমে কনকতরু শোভিত হইত, ঘনপল্লবিত আ- 
বৃক্ষরাজি স্তুশীতল ছায়। বিস্তার করিত। পরিব্রাজক 
লিখিয়াছেন, এই সময়ে ভারতবর্ষে সহজ সহজতর সঙ্ঘারাম 
ছিল, কিন্তু নীলন্দার গৃহরাঁজি উচ্চতায় ও সৌন্দধ্যে অপর 
সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। 

এইরূপ কথিত আছে যে, মহামতি অশোক তাহার 
রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে ত্রিশ মাইল দুরে ফল্গুনদীর তীরে 


১৩৩ বৌদ্ব-ভারত 
এক বিহার নিন্মাণ করেন। নরেন্দ্র অশোকনিশ্মিত এই 
বিহার “নরেন্দ্র বিহার” নামে অভিহিত হুইত। পালি ভাষায় 
এই বিহার “নালন্দা” নামে উক্ত হইত। কেহ কেহ 
বলেন, বিহারের দক্ষিণে আজোদ্যানের মধাব্তী 
সরোবরে এক নাগ বাস করিত। উক্ত নাগের নাম হইত 
বিহারের নাম “নালন্দা” হইয়াছে । চতুর্থ শতাব্দী হইতে 
দ্বাদশ শতাব্দী পধ্যস্ত নালন্দা বিহার বিরাজমান ছিল। 
কোঁন, সময়ে ইহার ধ্বংস হয় তাহ! অসংশয়ে জানিতে পার! 
যায় নাই। 

এইরূপ প্রকাশ সআাট অশোক নিম্মিত নালন্দা-বিহার 
আয়তনে তেমন বৃহৎ ছিল না। উত্তরকালে শঙ্কর ও মু্দগল 
গোমী নামক দুইজন স্ুপ্রসিদ্ধ পপগ্ডিত উক্ত বিহারের আয়তন 
বদ্ধিত করিয়া উহাকে নবভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগাঙ্ভন 
এই বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে এখানে কিয়গ্ুকাল শাস্ত্রপাঠ 
করিয়াছিলেন। অতঃপর নাগার্জন কুষ্ণানদীর তীরবর্তী 
সধন্যকটক নামক স্থানে স্বয়ং এক বিদ্ভামহাপীঠ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

আধুনিক পাটনা জিলার বরগাঁও গ্রামে নালন্দার 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বক্তিয়ার-বিহার ছোট 
রেলওয়ের ব্রগাঁও রোভ্‌ ষ্টেশন হুইতে নালন্দা এক মাইল 
দুরে অবস্থিত। এখানকার বিপুল ধ্বংসরারজ্জি দর্শন করিলে 


বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্ভালয় ১০১ 


পি আসিস দিলা পাটি লিস্িপিস্পা সপ সপ লা লা সিভি সপ শিশির সরা বসতি পাস তি পাস লাকি লি শা সপসপিপাসিশলাস্সিপাস সস উর অপর পিতা ১ তা পাস ০০ 


দর্শকের  কল্পনানেত্র প্রাচীনকালের নালন্দার বিশালতার 
চিত্র স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখানকার ভিক্ষু- 
নিবাসসমুহের চতুর্দিকে তেরশত ফিট দীর্ঘ, চারিশত 
ফিট্‌ প্রস্থ এক প্রাচীর ছিল। এ প্রাচীর অংশতঃ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। প্রাচীরের বহির্দেশেও অনেক স্তুপ ও মন্দির 
রহিয়াছে । এখানে খনন করিয়া এক বৃহ ভবন উদ্ধার 
করা হইয়াছে; উহাঁই নালন্দা বিশ্ববিষ্ভালয়ের বৃহত্তম 
ভবন বলিয়। অনুমিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বিতলে ছাদ বা 
প্রাকাঁর নাই। নিম্বতলে মধ্যস্থলে স্থবৃহত্ অঙ্গন । এখান- 
কাঁর ঘরগুলির প্রত্যেকটির ছুইটি বৃহৎ ও দুইটি ক্ষুদ্র বাঁধাঁন 
স্থান আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিদ্বার্থীরা বৃহৎ 
বীধান স্থলে শয্যা রচনা করিতেন এবং ক্ষুদ্র স্থানটিতে পুস্তক 
ও দ্রব্যাদি রাখিতেন। 

নালন্দায় এক্ষণে যাদুঘর আছে। তথায় আবিষ্কৃত 
দ্রব্যরাজি শৃঙ্খল! সহকারে সাজাইয়া রাঁখা হইয়াছে । অনেক- 
গুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে একটি নীলন্দা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের। উহাতে লিখিত আছে-_“্রীনালন্দা মহাঁবিহারী 
আঁধ্য ভিক্ষুসঙ্ঘস্য 1” প্রস্তর ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র 
বৃহ নান প্রকার বুদ্ধ-মুত্তি এখানে তুগর্ভ হইতে উত্তোলিত 
হইয়ীছে। জন্ম হইতে পরিনির্বাণ লাভ পধ্যস্ত ভগবান্‌ 
বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটন৷ দশ বার অঙ্গুলি দীর্ঘ, সাত আট 
অঙ্গুলি প্রস্থ প্রস্তরে খোদিত হইয়াছে। যাদুঘরে সেই 


১২ বৌদধ-ভারত 


৭২ স্পা পাস্সিিসিপাসিপি সিন সিলাসটি পাস পি পাস সপ উি পাস্প্টা ছি লাসটি পাস্সির্টী পি শি ৮ পিসি শ সপ পা সি শিস শাসিত ৯ এসি আট লস পাস স্ এস পাশার স্পিি আন 


প্রাচীনকালের অভগ্ মৃপাত্র ও তুল রাখা হইয়াছে | 
তণ্ডুলগুলির কতক কৃষ্ণবর্ণ, কতক নূতন তগুলের মত শুভ্র । 


অতনজ্তা 


খৃষপর্বব কোন এক শতাব্দীতে সম্ভবতঃ কতিপয় বৌদ্ধ সাধু 
অজন্তার পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকটি স্বাভাবিক গুহ! প্র।প্ত হইয়া- 
ছিলেন। তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সাধনার অনুকূল বলিয়া 
তাহারা তথায় বাস করিয়া নিভৃত সাধনার শান্তি উপভোগ 
করিতেন। কালক্রমে ইহাদের খ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! 
পড়ে । বহু বদান্য ব্যক্তি তখন অজন্তার গুহাখননে আনুকূল্য 
করিতে লাগিলেন । এইরূপে তথায় অনেকগুলি গুহা! খনিত 
হইল। উত্তরকালে অজন্তা ভারতের বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম 
কেন্দ্র হইয়! উঠিল । অজন্তার অনেকগুলি গুহায় অধ্যাপক ও 
বিদ্যার্থীরা বাস করিতেন। 


আাব্নাথ 


অতি প্রাচীনকাল হইতেই বারাণসী শিক্ষা ও ধন্মালোচনার 
বু প্রসিদ্ধ কেন্দসর ছিল। সকল মতাবলম্বী সাঁধুগণ এখানে স্ব স্ব 
ধর্মমতের প্রীধান্য কীর্তন করিতে আসিতেন। ভারতের হৃদ্পিগু 
তুল্য এই কেন্দ্রভুমিতে যে সত্য জয়যুক্ত হইত তাহ! নিথিল 
ভারতের সর্বত্র অবলীলাক্রমে প্রসারিত হইয়া পড়িত। ভগবান্‌ 


বৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৫৬:: 


স্ীিপস্পিপস্ছিলসলী সিটি লাস, স্কিল তিস্তা সিসি পরি স্পটিসটর সর সিপিতিসরিসসিল পি সিপিসিতাসি পীর সিলসিলা তিতাস এ পিসি 


বদ বোধিলাভ, করিয়া | এই পুণ্ভূমিতেই তাহার নবধশ্ম প্রচাঁর- 
কল্পে আগমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে বারাণসী ও তন্নিকটবর্তা 
সারনাথ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সীরনাথ 
যে একদিন বৌদ্ধ সাধুদের তপস্যা ও বিদ্যাদানের প্রসিদ্ধ স্থল 
ছিল তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। ফাহিয়েন 
ঘখন এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়াছিলেন তখন দেড় সহজ 
বিগ্যার্থী এখানে ধর্ম্মশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। 


লিক্রল্মম্ণিল। 


নালন্দার অধঃপতনের পর পাঁল রাঁজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় 
ওদস্তপুরী ও বিক্রমশিল বিদ্যায়ুতন জাগিয়। উঠিয়াছিল। 
নলন্দা, বিক্রমশিল! ও ওদন্তপুরীর পুস্তকালয় হইতেই তিববতীয় 
বৌদ্ধগণ হস্তলিপি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ সকল 
হস্তলিপি গ্রন্থ হইতেই আধুনিক স্ৃবিস্তৃত তিববতীয় সাহিত্যের 
উদ্ভব হইয়াছে । ওদস্তপুরীর গ্রন্থালয় আকারে নালন্দার গ্রন্থা- 
লয়কেও ছাঁড়াইয়। উঠিয়াছিল। এখানে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
বন হস্তলিপি গ্রন্থ ছিল। ১২০২ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ায় যখন বিহার 
জয় করেন তখন তীহা'র সেনাপতি এই গ্রন্থালয়ের ধ্বংস সাধন 
করেন। 

বৌদ্ধ বিষ্যায়ুতন বিক্রমশিল! প্রাচীন মগধ রাঁজ্যে অবস্থিত 
ছিল। এইরূপ কখিত আছে যে, পালবংশীয় দ্বিতীয় ভূপতি 
ধর্মপাল ইহার প্রতিষ্ঠাতা । তাহার পিতা গোপাল পাঁলবংশের 


১৩৪ যৌন্-ভারত 


সি পা সলি সি পাস্ছিত সস তা সিলসিলা পিপিপি পাক সি পাস পিকাসি ৫ ৯ পাতাটির তাস্টিল স্লিপ সি 


প্রথম রাঁজ। গোপাল, ভূপাল ও লোকপাল রে ি নামেই 
তিনি পরিচিত ছিলেন। কাঁনিংহাঁম সাহেব বলেন, ধশ্মপাল 
অফ্টম শতাব্দীর মধ্য বা শেষ ভাগে রাজত্ব করিতেন। 

সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশ হইতে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক উয়ান 
চুয়াড., ও ই-চিউ. ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্ঘ দর্শনার্থ আগমন করিয়া- 
ছিলেন ; তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিক্রমশিলার উল্লেখ নাই । 
সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বিগ্ভায়তন স্থাপিত 
হইয়াছিল । 

বৌদ্ধধন্েতিচাঁস গ্রন্থে প্রকাশ, মগধ রাজ্যে গঙ্গাঁতটবর্তী 
প্রদেশে এক প্রশস্তাগ্র উচ্চ শৈলের উপর বিক্রমশিল! বিহার 
অবস্থিত। উক্ত ছয়দ্বারী বিহারের মধ্যবর্তী বিস্তৃত প্রাঙ্গণে 
আট সহশ্র লোকের সম্মিলন হইতে পারিত। বিক্রমশিল৷ 
বিহারটি যে, অতি স্থশোভন ছিল তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ 
তিববন্তবাসীরা! এই বিহারকে আদর্শ করিয়া তাহাদের সঙ্ঘারাম- 
গুলি নিশ্মীণ করিয়াছে । বিক্রমশিল। বিদ্যায়তনে যোগশাস্ম, 
মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্্মশান্ত, চিকিৎসা এবং বিবিধ 
বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত । খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধধন্্ 
বখন তান্ত্রিকতায় পরিণত হয় তখন বিক্রমশিল। তন্ত্রশিক্ষার 
প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থারা এই 
স্থলে আগমন করিয়া বিদ্যালেইচন। করিতেন । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ছয়টি মহাবিদ্যালয় এবং ১০৮ জন অধ্যাপক ছিলেন । পণ্ডিতেরা 
এই বিদ্যায়তনে দ্বাররক্ষকের কার্ধ্য করিতেন। যে বিদ্যার্থী ছাপ 


বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ১০৫ 
রক্ষক পণ্ডিতদিগকে বিচারে সন্তুষ্ট করিতে না পারিতেন তিনি 
এই বিদ্যায়ুতনে প্রবেশ করিতে পারিতেন না । অন্যত্র কোন 
কোন শান্স্রালোচনা করিয়া যাহারা পাঁগ্ডিত্য লাভ করিতেন 
তাহারাই এখানে উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষার স্থযোগ পাইতেন। 
উয়াঁন চুয়াউ. বলেন, _এই প্রকারে পরীক্ষা করিয়। ছাত্রগ্রহণের 
প্রথা নালন্দাযুও প্রচলিত ছিল। 

ধর্্মপাঁলের রাজত্বকালে বিক্রমশিল1 সঙ্ঘারামের অধিনায়ক 
ছিলেন শ্রীবুদ্ধ জ্ঞানপদ ৷ নরপতি নরপাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানপদকে 
বিহারের প্রধান পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন । তিব্বতরাঁজ 
এই পুবোহিন্ত মহাঁশয়কে ধর্মাসংস্কীরকাধ্যের উপযুক্ত মনে 
করিয়া ভতীহাঁকে তিববতে আহ্বান করিয়াছিলেন । ১০২৮ 
খুষ্টাব্দে দীপঙ্কর তিববত গমন করিয়া সংস্কীরকাধ্যে ব্রতী 
হইয়ীছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারস্তে যখন বক্তিয়ার 
বিহার জয় করেন, তখন মুসলমানের! বিক্রমশিল! ধ্বংস করে। 
পালবংশীয় শেষ নরপতি ইন্দ্রত্যন্নের শীসনকালে এই শোচনীয় 
কাণ্ড ঘটিয়াছিল। এ সময়ে শাক্যশ্রী বিক্রমশিলার প্রধান 
পুরোহিত ছিলেন। তিনি প্রীণভয়ে প্রথমে উড়িস্যায়, পরে 
সেখান হইতে তিববতে পলায়ন করেন। 

ভাগলপুর হইতে চবিবশ মাইল দূরবর্তী পাঁথরঘাঁটা নামক 
স্থানে বিক্রমশিলা সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল, এইরূপ অনুমিত 
হইতেছে । 


অফম অধ্যায় 
-_-8(%)5 


জ্যোতিজ্ম ও আম্মব্কেবেদ 
জ্যোতি 


অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল বিদা! আলোচিত 
হইত জ্যোতিষ ও আ়ুবেবদ তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
বৈদিক যুগের জ্যোতিষীর! অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, 
মুগশিরা, আরা, পুনব্ববস্থ, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ববফাল্তুনী, উত্তর- 
ফান্তনী, হস্তা, চিত্রা, স্যাতি, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যোষ্ঠা, মূলা, 
পুর্ববাষাঁঢ়া, উত্তরাষাঁঢা, শ্রীবণা, ধনিষ্টা, শতভিষা, পূর্ববভা ড্রুপদা, 
উন্তরভাদ্রপদা ও রেবতী এই সাতাশটি গ্রহমণ্ডুলে চন্দ্রের 
পৃথিবীপ্রদক্ষিণপথকে বিভক্ত করিয়াছিলেন । সূর্য্যের কর্কট 
ও মকরক্রান্তি-প্রয়াণ প্রভৃতি তথ্য সেই অতীতকালের 
জ্যোতিষীর! লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পর্যবেক্ষণের ফলে আরও 
বু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের তথ্য তাহারা অবগত হইতে পারিয়া- 
ছিলেন । বৈদিক ও বিজ্ঞানযুগের কোন জ্যোতিযগ্রন্থ পাওয়। 
যায় না। এক্ষণে প্রাচীনতম বে সকল জ্যোতিব-গ্রন্থ পাওয়া 
যাঁয় সেই সমস্ত বৌদ্ধযুগের রচিত হইয়াছিল । 





গ্রাস্তরোৎকীর্ণ স্তূপ 
অষ্টম অধ্যায়ের আরস্তে ) ১০৬ পৃঃ 





জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ ১০৭ 


টি 
সিল সিলসিলা লাল এস লিলি লা তো ক ০ সি পা এ লাগ্দর্ট শি? লে পোলা পা লাল পিপি শি এসসি, লেস পাসাসিপাসটিপিস্িলর্িটী 


হিন্দুলেখকগণের রচনামধ্যে বৌদ্ধযুগের অক্টাদশখানি 
সিদ্ধান্ত বা জ্যোঁতিষগ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে । এ নকলের 
অধিকাংশই এক্ষণে পাওয়া যাঁয় না। এ দিদ্ধান্তগুলির 
নাম 
(১) পরাশর সিদ্ধান্ত (১০) মরীচি সিদ্ধান্ত 


(২) গর্গ ১ (১১) মনু ী 
(৩) ব্রহ্ম » (১২) অঙ্গিরর » 
(৪) সৃধ্য » (১৩) রোমক *» 
(৫) ব্যাস » (১৪) পুলিশ * 
(৬) বশিষ্ঠ , (১৫)চ্যবন ৪» 
(৭) আত্র » (১৬) ধবন প্র 
(৮) কশ্যপ » (১৭) ভূ রঃ 
(৯) নারদ » (১৮) সোম রি 


ধতিহাসিক অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, পরাঁশর ভারতীয় 
জ্যৌতিষীদের মধ্যে প্রীচীনতম। তারপরে গর্গ । ব্দপঞজীমধ্যে 
পরাশরের নাম পাওয়। যাঁয়। ইহ ছাঁড়। তাহার সম্বন্ধে আর 
কিছু জান! যায় না। পরাঁশরতন্ত্র নামক গ্রন্থে পরাশরের উপ- 
দেশাবলী রহিয়াছে । পৌরাণিক যুগে এই পুস্তকের বিলক্ষণ 
আদর ছিল। বরাহমিহির পরাঁশর-তন্ত্র হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। সেই সকল বচন হইতে মনে হয় পরাশরের 
রচনা অধিকাংশ অনুষটভে লিখিত হইয়াছিল। পরাশর 
লিখিয়াছেন,_-“যবন বা গ্রীক্গণ পশ্চিম ভারতে বাস 


১০৮ বৌদ্ধব-ভাঁরত 


করিতেন।৮ ইহা হইতে নিদ্ধারিত হইয়াছে যে, যবন বা 
স্বীক্গণ খুষট-পুর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অবস্থান 
করিতেন । 

গ্রীক পণ্ডিতদের সাহচর্য্যে ভারতীয় জ্যোতিষীর! জ্যোতিষ- 
শাস্ত্র আলোচনায় বিশেষরূপ উন্নতি ভাল করিয়াছিলেন তদ্বিষষ়ে 
সন্দেহ নাই। 

জ্যোতিষী গর্গ সম্বন্ধে অতি সামান্যই জ্ভাত হইতে পার! 
গিয়াছে । তিনি গ্রীকদের ভারত-আক্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন । 
উহা! খ্পুর্বব দ্বিতীয় শতাব্দীর ঘটনা । তিনি গ্রীকৃদিগকে 
“গ্লেচ্ছ” বলিলেও ইহা লিখিয়াছেন_-“যবনেরা ( গ্রীক ) শ্্রেচ্ছ, 
কিন্তু তীহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রে সুপপ্ডিত। তাহাঁর। ব্রাঙ্মণ- 
জ্যোতিষীদের অপেক্ষা বহুগুণে সম্মানের পাত্র । তাহার! 
খষি 1৮ 

খৃষ্ঠীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির “পঞ্চ-সিদ্ধান্তিক1” নামে 
যে গ্রন্থ রচন। করেন সেই গ্রন্থ (১) ত্রঙ্গা বা পিতামহ (২) 
সূরধ্য বা সৌর (৩) বশিষ্ঠ (8) রোমক এবং (৫) পুলিশ 
এই পঞ্চমিদ্ধান্ত অবলম্বনে রচিত। 

ূর্ধ্যসিদ্ধান্ত ভারতীয় জ্যোতিষের স্থপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য গ্রন্থ। 
কিন্তু এক্ষণে এ গ্রন্থ যেরূপ আকারে দৃষ্ট হয় উহার সহিত মুল 
গ্রন্থের কতদূর সামগ্রস্ত আছে তাহা নির্ণয় কর! ছুরূহ। বরাহ- 
মিহিরের টাকাকার উৎপল খষ্ঠীয় দশম শতাব্দীর অন্যতম 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনি সূর্ধ্যসিদ্ধান্ত হইতে তাঁহার রচনায় ছয়টা 


জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ ১*৯ 


শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আধুনিক গ্রন্থে সেই শ্লোকগুলির 
একটিও দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক আধুনিক সূর্্যসিদ্ধান্ত 
চতুর্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত । গ্রহদের সংস্থান, চন্দ্র সুর্যের গ্রহণ, 
গ্রহ ও নক্ষত্রদের সমসূত্র সংযোগ, তাহাদের উদয়ান্ত, পৃথিবীর 
সূধ্য প্রদক্ষিণ পথের সহিত তাহার মেরুদণ্ডের অবনতি, চন্দ্রের 
পৃথিবী প্রদক্ষিণপথের সহিত পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অবনতি, এবং 
জ্যোতিষ আলোচনার নানাপ্রকার যন্ত্রনিশ্মীণ-তথ্য এই গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 

এতিহাসিক আল্‌ বরুণি (4১1১০1071) বলেন, বশিষ্ঠ 
সিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের রচিত। কিন্তু ব্রহ্ধগুপ্তই লিখিয়াছেন__ 
এ সিদ্ধান্ত বিষুচন্দ্র সংশোধিত করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি 
অতি প্রাচীনকালের জ্যোতিষী । 

আল্বরুণি ও ব্রহ্গাগুপ্তই ছুই জনেই লিখিয়াছেন যে, 
গোমক সিদ্ধান্ত যিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার নাম 
শ্রীসেন। 

আল্ব্রুণি লিখিয়াছেন যে, পুলিশ সিদ্ধান্ত একখানি তাহার 
হস্তগত হইয়াছিল। তিনি বলেন, পলেস (৮৪০1০5) নামক 
এক গ্রীক পণ্ডিত উহার রচয়িতা । কিন্তু অধ্যাপক ওয়েবর 
উহা স্বীকীর করেন না, তিনি বলেন, সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ গ্রীক 
জ্যোতিষী পলাস্‌ আলেকজেগ্ডি.নাঁস্‌ (4১167011709) এ 
গ্রন্র প্রণেতা । 

উল্লিখিত পঞ্সিদ্ধান্ত ষষ্ট শতাব্দীতে ব্রাহমিহির সম্কলন 


লীির্পী পক জারি 


১১৩ বৌদ্ধ-ভারত 


চি টি পাটি পপ সপিস্সি পাস সত সপ পিসি তি ৯ সশ্রিপিসির্সী সত সত সি 


করিয়া তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চসিদধান্তিকা রচনা করিয়াছিলেন | 

ভারতীয় হিন্দুগণ গ্রীকৃ্পপ্ডিতদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের 
তথ্য অল্লীধিক অবগত হইলেও জ্যোতিষগণনার সুন্্রতা ও 
যাথাতথ্যে তাহার! তাহাদের গুরু গ্রীক্পগ্ডিতদিগকে অতিক্রম 
করিয়াছিলেন। যে-সকল ইয়ুরোঁপীয় পণ্ডিত সহ্ৃদয়তার সহিত 
ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার আলোচনা করিয়ীছেন এবং অপক্ষপাত- 
ভাবে ভারতীয়দিগকে তাহাদের প্রাপ্য গৌরব অর্পণ করিয়াছেন 
অধ্যাপক কোল্ক্রক (০০919 7:9০) তীহাঁদের মধ্যে 
স্ববিখ্যাত। তিনি লিখিয়াছেন__“সেই স্থুদূর অতীত কালেই 
ভারতীয় হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে কথঞ্ি উন্নতিলাভ করিয়া- 
ছিলেন তদ্িয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেবল চন্দ্র সূর্ধা নহে, 
গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহারা তদন্ুসারে 
তাহাদের লৌকিক ও ধর্ম্বপঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
ভারতীয় জ্যোতিষীরা চন্দ্রের গতিবিধি গণনায় অধিকতর 
সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণপথ অবলম্বন 
করিয়া তাহারা নক্ষত্রপুঞ্তকে সাতাশ ভাগে বিভক্ত করিয়া- 
ছিলেন। চন্দ্রের ভূ-প্রদক্ষিণপথ খুফপুর্বব ১২০০ অবে মহা- 
কাবাধুগে নির্ণীত হইয়াছিল ।% 

বেদে যেমন অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি ভূতগণের বন্দনাগান 
আছে, সেইরূপ সুধা, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্তবস্তৃতি রহিয়াছে। 
লোকে গগনমণ্ডলের এই ফ্ঞ্যোতিক্ষদিগকে ধর্ম্মভাবে অভিভূত 
হইয়! পর্য্যবেক্ষণ করিত। সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি 


৯ পাছিপািলাসিলাসলপসিলাসমিনিিাসিলাছি পি ০৬ ছি ৯. 


জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ ১১১ 


এপ্স ৬০৮ পা লা পিস্টি স্পা এ তা জিপ তিস্স। িিশি ৩ সপ িপসিশিটিসি- লি লী সত সি িপস্্িললা জানি ছি এটি কলা 


তদানীন্তন জ্যোতিষীদের বিশেষ পরিচিত ছিল । লৌকিক ও 
ধপ্পঞ্জিকায় চন্দ্রসূর্য্যের মত বৃহস্পতির গতিবিধিরও উল্লেখ 
আছে। 

পৃথিবী যে পথে সূর্ধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে আমরা সেই 
কক্ষপথে সূর্ধ্যকে ভ্রমণ করিতে দেখি । এই পথটিকে রাশিচক্র 
বলে। গ্রীক জ্যোতিষীদের অনুসরণে ভারতের জ্যোতিষীরা 
রাশিচক্রকে মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্তা, তুলা, 
বিছা, ধনু, মকর, কুস্ত, মীন এই বারো ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছেন । 

এ্রতিহাঁসিকগণ ভারতইতিহাসের যে যুগকে “পৌরাণিক” 
আখ্যা প্রদান করিতেছেন সেই যুগে বৌদ্ধধর্মের ও বৌদ্ধসংঘের 
প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণতর হুইতেছিল, কিন্তু তখনও হিন্দু ও 
বৌদ্ধগণ পাশাপাশি মিত্রভাবে বাস করিতেছিলেন। 
বরাহমিহির পৌরাণিক যুগের জ্যোঁতিষী। তত্প্রণীত বুহৎ- 
সংহিতা গ্রন্থ ডাক্তার কারন্‌ সম্পাদন করিয়াছেন। বৃহৎ- 
সংহিতায় ব্রা, ইন্দ্র, যম, বরুণ, প্রভৃতি দেবতাদের সহিত 
ভগবান্‌ বুদ্ধের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে । 

পৌরাণিক যুগের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী আর্ধ্যভট্ খুষ্ঠীয় ৪৭৬ 
অন্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহার প্রণীত গ্রস্থ 
গীতিকণপাদ, গণ্তিপাদ, কালক্রিয়াপাদ, গোলপাদ এই 
কয়েক খণ্ডে বিভক্ত । আর্ধ্যভট্ট নুম্পষ্$ভাবে লিখিয়াছেম__ 
“পৃথিবী স্থীয় মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্তন করিতেছে” 


১১২, বৌদ্ধ-ভীরত 


খাসি স্সিপিসপিলি প্পর্পী পাস সি সলাত 


চন্দ্র ও সুধ্যের গ্রহণের যথার্থ কারণও তিনি বিবৃত 
করিয়াছিলেন । 

আধ্যভট লিখিয়াছেন “নদীপথে আমরা যখন নৌকাযোগে 
চলিতে থাকি তখন যেরূপ দেখি যে, তীরস্থ বৃক্ষগুলি বিপরীত 
দিকে চলিতেছে আকাশের নক্ষত্রগুলির গতি এরূপ ।” 
আর্ধ্যভট্ট চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের যে কাঁরণ নির্দেশ করিয়- 
ছিলেন, সেই যুক্তি স্ধী-সমাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে 
হয়। রথুবংশ কাব্যের চতুর্দশ অধায়ের ৪০এর শ্লোকে 
কালিদাস এক উপমামধ্যে বলিয়াছেন_-“যাহা বস্তুতঃ পৃথিবীর 
ছায়া লোকে তাহাকেই অকলঙ্ক চন্দ্রের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া 
থাকে |” আধ্যভটের গোলপাদে মেষবৃষাদি দ্বাদশ রাশিচক্রের 
নাম রহিয়াছে । তিনি এ গ্রন্থে পৃথিবীর পরিধি ৩০* যোজন 
নির্দেশ করিয়াছেন । এই গণনাঁও যথার্থ পরিমাপের কাছাকাছি 
তরাং ইহা উপেক্ষিত হইতে পারে না। 

মহামতি অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আধ্যভট্ট 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং খুষ্তীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর সাহিত্য- 
বিজ্ঞানের আলোচন। কেবল বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনী 
নগরে আবদ্ধ ছিল না। 

ব্রাহমিছির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহারাজ 
বিক্রমাদিতোর নবরত্ু সভার অন্যতম রতু ছিলেন । 

ব্রহ্ম গুপ্ডের ত্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত সপ্তম শতাব্দীতে ( ৬২৮ অব্ডে ) 
রচিত। 


জ্যোতিষ ও আযুর্বেবদ ১১৩ 


পি লি ৮৬ পিপল পি সিল ছি পাস তা সত তে লী লো ভীতি ও লিস্ট 2 লি স্পিন সিল লিসটি পিসি লী উর শা ও স্পিলী সির সী উর কী লি লী 5 সরি কারা পরী উল্লাস পাসদিতি সি প০ল | পিসি আপপ্িপি্ি 


চিন্কিশুসাস্ণাজ্ৰ 


ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সম্রাট অশোক 
তাহার সুবিস্তৃত রাজ্যের সর্ববাংশে মনুষ্য ও পশুর চিকিৎসার্থ 
দাতব্য চিকিৎসাঁলয় স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থতরাং বৌদ্ধযুগে 
ভারতে চিকিৎসাঁবিদ্যা আলোচিত হইয়া উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। 

ভাঁরতীয়-চিকিৎসাঁশান্ত্রের প্রপিদ্ধ গ্রন্থকার চরক ও স্ুশ্রস্ত 
বৌদ্ধযুগেই তাহাদের গ্রন্থবরচনা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে 
তাহাদের গ্রন্থাবলী পরিশোধিত ও পরিবদ্ধিত হইলেও 
বৌদ্ধযুগেই তাহারা চিকিৎসাশান্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার 
করিয়াছিলেন। 

ইযুরোপীয় বহু পুরাতত্ববিৎ পণ্ডিত আধ্যসভ্যতার আলোচন৷ 
করিয়া গ্রীক্দিগকেই সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের শ্রষ্টা বলিয়! 
নির্দেশ করিতে প্রচেষ্ট হইয়া থাঁকেন। ইহাদের এই অন্ধ 
সংস্গার অপক্ষপাত বিচারের বিরোধী । আধুনিক লেখকগণের 
চেষ্টা যাহাই হউক গ্রীকেরা কিন্তু কদাচ এমন দাঁবী করেন না 
ষে, প্রাচীন সভ্যতার তাঁহারাই জনক । 

গ্রীক এতিহাসিক নিয়ারকাস্‌ (টি ৩০০0০৪) বলেন-__ 
“গ্রীক চিকিৎসকগণ সর্পদক্$ ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিয়া! 
কাচ।ইতে পারিতেন না, কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকেরা! এইরূপ 
ব্যক্তিকে বাঁচাইয়া দিতে পারিতেন।” প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 

৮ 


১১৪ বৌদ্ধ-ভারত 


হিসি সপ পোস্ত সপ সিসি তাস তিস্তার উপাত্ত লাসঅলসিসিলাসিশত ছি তাসটিপাস ছি জাসিলাসিলাসি সি সি ৮৪ ৪ ঈল পিসি পাসিপস্িলা ইলা সি সি পস্তিতীসিশিি শাসন সিপিসসি সিস্স্পিটি পিস তাত 2 


এরিয়ান্‌ (21127) বলেন--গ্রীকেরা অনুস্থ হইলে হিন্দু 
ব্রা্মণদিগের শরণাপন্ন হইতেন, ইহারা আশ্রর্য্য উপায়ে, 
এমন কি অমানুষিক উপায়ে চিকিৎসা-সাধ্য সমস্ত রোগই 
আরোগ্য করিয়া দিতেন ।” 

ৃষ্ীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রীসের ডিওস্করাইডিস্‌ (70105 
০0171069) একখানি ভেষজ পুস্তক প্রণয়ন করেন। প্রাচীন 
চিকিৎসা সম্বন্ধে তাহার এই পুস্তকেই বিস্তৃত বিবরণ পাঁওয়৷ 
যায়। ১৮৩৭ অক্ে লগুন নগরস্থ কিংস কলেজের অধ্যাপক 
ডাক্তার রয়লি (1017. [২০১1০) হিন্দুচিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাচীন 
আলোচন1 করেন। তিনি তাহার প্রবন্ধে ডিওস্করাইডিসের 
গ্রন্থ আলৌচনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উক্ত 
গ্রীক্‌ গ্রন্থকার তাহার পূর্ববর্তী প্রাচীন হিন্দুগণের চিকিৎসাগ্রন্ 
হইতে বু তথ্য গ্রহণ করিয়াঁছেন। 

খুঃ গুঃ ১৪০০ অবেেও ভারতে চিকিতসাশান্ত্রের আলোচনা 
হইত কিন্তু তখনকার আলোচনার কোন বিবরণ পাওয়া ষাঁয় 
না। সমগ্র চিকিৎসা-বিষ্ভ। “আয়ুব্বেদ” নামে উক্ত হইত। 
ডাঁক্তীর উইল্সন্‌ এই বিষয় আলোচনা করিয়। লিখিয়াছেন__ 
“সমগ্র চিকিৎসাশান্জ শল্য, শালাক্য, কাঁয়চিকিৎসা, ভূতবি্ধা, 
কৌারভূত্য, অগদ, রসায়ন, বাজীকরণ এই আটভাগে বিভক্ত 
ছিল।” 

বৌদ্ধযুগে অপর সকল বিজ্ঞানের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞীনেরও 
বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পূর্বেই উক্ত হুইয়াহে, 


জ্যোতিষ ও আযুর্ব্বেদ ১১৫ 


চি 


শশা শিসপিল- 





লাস্ট সসপরিিস্ছি পি সটিনড লিপ পর দি পালি সসপাসত পাপ সি লসর শা কহ 


এই যুগে চরক্‌ ও শুশ্রুত স্াহাদের সপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাশাস্্ীয় 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয় পরবর্তীকালে পরিবন্তিত 
ও পরিবদ্ধিত হইয়া থাকিবে। অষ্টম শতাব্দীতে হারুণ অল্‌ 
রসিদের শাসনকালে আরবে উক্ত চিকিতসাশান্্রীয় গ্রন্থদ্বয়ের 
অনুবাদ হইয়াছিল। এ অনুবাদের সাহায্যে হিন্দু চিকিৎসা- 
বিদ্যার বিবরণ ইয়ুরোপে প্রচারিত হইয়াছিল। 


নবম অধ্যায় 
(৯): 
বুদ্ধ ও নৌন্ধজ্াতক 


জীব যতদিন মুক্তিলাঁভ না করে ততদিন তাঁহাকে বারংবার 
নানা আকারে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 
ভগবান্‌ বুদ্ধ নির্ববাণলাভের পূর্বে ৫৫৫ বার নাঁনা আকারে 
জন্মগ্রহণ করিয্াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ বখন মহাবোধি লাভ 
করেন তখন তিনি এমন অলৌকিক ক্ষমতা প্রাণ্ড হইয়াছিলেন 
যে, স্থির প্রথম হইতে কতবার জন্মিয়াছেন, কোৌঁথায় 
জন্মিয়াছেন, কি প্রকারে তিনি মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে- 
ছিলেন সমস্তই তীাহাঁর দিব্য-দৃষ্টির গোচর হইয়াছিল। তিনি 
যখন লোকহিতার্থ সাধারণের নিকট তাহার কল্যাণকর সদ্ধ্ম 
ব্যাখ্যা করিতেন তখন অনেক সময়ে আপনার পুর্ববজীবনের 
আখ্যান বিবৃত করিয়া লোকের মনে ধশ্ম ও স্থনীতিমূলক 
উপদেশ মুদ্রিত করিয়া দিলেন। 

জাতকের আঁখ্যানগুলির বক্তা স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ। স্থতরাং 
এ আখ্যানোক্ত ঘটনাগুলি থে তাহার আবিগাব্রের পুর্বে 
ঘটিয়াছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জাতকের 
আলোচন1 করিয়া স্থবিজ্ঞ এঁতিহাঁসিক রিস্ডেভিডস্‌ ও জর্জ, 











! 
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স্লো পিপল রি টিশার্ট শি শা সাসসিছিিপিসললী পতি লীৎ 


বুলার্‌ প্রন প্রতি ুধীগণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা 
মনে করেন যে, জাতকগুলির মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাবকালের 
এবং তাহার অভ্যুদয়ের পূর্ববর্তী সময়ে উত্তরভারতের সামাজিক, 
নৈতিক ও আর্থিক কিরূপ অবস্থা ছিল তাহ। জানিতে পাঁর৷ 
যায়। 

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাঁদ শান্ত্রী মহাশয় “নারায়ণ! 
পত্রিকায় “জাতক ও অবদান” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন__ 
“পালিভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে অর্থাৎ ভগবান্‌ বুদ্ধ 
আপনার ৫৫৫টি পূর্বব জন্মের কথা বলিয়। গিয়াছেন। সংস্কৃতে 
একখানি জাতকমাঁন। আছে। সেখানি আধ্যশূরের প্রণীত। 
ইহাঁতে ৩৪টি মাত্র জাতক আছে। এই পুস্তক হীনযানের কি 
মহাঁধাঁনের বলিতে পারা যাঁয় না । কেন ন হীনযাঁনের লোৌকেও 
সংস্কৃত লিখিত। মহাঁষাঁনের লোকের কিন্তু জাতকের উপর 
তত আস্থ।' ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ জাঁতকমাল। 
ছাড়িয়৷ দিলে উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই জাতক- 
মাল আবার যখন মহাধাঁনীরা পড়ে তখন উহার নাম হয় 
বোধিসত্বাবদানমীলা। মহাযানীরা আর্্যশুরের জাঁতকমাল। 
বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। মহাঁধানে তাহার নাম 
বোধিসত্বাবদান বা বোধিসত্বাবদানমাল।। ইহা? দেখিলে মনে 
হইবে থে, মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। 
উহা'রা জাতকের স্থলে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন ।» 

দান, শীল, প্রজ্ঞা মৈত্রী প্রভৃতি পারমিতাসমূহের মাহাত্ম্য 


১১৮ বৌদ্ধ-ভারত 


লহ রর বো এ 


বর্ণনা করাই বৌদ্ধজাঁতকসমূহের উদ্দেশ্য । রায় সাহেব ঈশান- 
চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তত্প্রণীত জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপনে 
লিখিয়াছেন--“বোধিসত্ব কোনো জন্মে দান, কোনে জন্মে শীল, 
কোনো! জন্মে প্রজ্ঞা, কোনো! জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেই সঞ্চিত পুণ্যবলে তিনি 
অন্তিমকাঁলে অভিসম্ুদ্ধ হইয়া পরিনির্ববাঁণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
ুদ্ধ-শিষ্যগণও স্ব-স্ সাঁধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান 
করুন তাহ। হইলে তাহারাও জন্মজন্মান্তরে উন্নতিলাভ করিয়৷ 
শেষে নির্বাণলাভ করিতে পাঁরিবেন। সরল ভাষায় এই তত্ত 
ব্যাখ্য। করাই জাতকের উদ্দেশ্য 1” 

জাতকের পাঁঠকগণ অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে, প্রত্যেক 
জাতকেরই তিনটি অংশ আছে। গৌতম বুদ্ধ কি জন্য, কোন্‌ 
প্রসঙ্গে আখ্যান বিবৃত করিয়াছেন জাতকের ভূমিকা অংশে 
তাহ! বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে “বর্তমান কথা বল] হয়। দ্বিতীয় 
অংশে মূল জাতক বিবৃত হইয়াছে ইহাঁকে “অতীত বস্ত্র” বলা 
হয়। তৃতীয় অংশে অতীত ঘটনার সহিত বর্তমানের মিল 
দেখাইয়া “সমবধান, করা হইয়াছে । 

রিস্ডেভিডস্‌ তাঁহার বৌদ্ধভারত গ্রন্থে জাঁতকের ভূমিকা- 
ভাগ, আখ্যানঅংশ ও সমবধান বুঝাইয়! দিবার জন্য “ন্যগ্রোধ- 
মুগ জাতক” সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন । 

্যাগ্রেধ-নৃগজীতকের ভূমিকীভাগ অর্থাৎ বর্তমান কথ। 
এইরূপ-_-ভগবান্‌ বুদ্ধ জেতবনে স্থবির কুমার কাশ্থপের 
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এ পভ পিসী পি লাশ উল শর ভি ভিলা পাস্টিিস্টিউলিসিা সি 5 লা৯িলে স্ব 7 শাস্িপা্িপিস্টিসিিস্িএসিলাসিপিস তত ৮ পিসি সী শপানিপাস্পিপাতিতী শাসন 


জননী-সন্ন্ধে এইরূপ বলেন-__কুমার কাশ্টপের মাতা রাজ- 
গৃহের কোনো ধনী শ্রেঠীর কন্যা । শৈশৰ হইতেই তিনি 
ভোগ-নিস্পৃহ ও ধর্মপরায়ণ৷ ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার ধন্মানুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি মাতাপিতার অনুমতি 
লইয়া প্রব্রজ্য। গ্রহণের অভিলাঁধিণী হইলেন, কিন্তু জনকজননী 
ভাহাদের একমাত্র সন্তানের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন 
নাই। তাহারা বালিকাকে বিবাহ দিলেন। তাহার রূপেগুণে 
পতিগুছে সকলে সম্তষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহার মন হইতে 
নৈরাগ্য দূর হইল না। 

এক উত্ুসবদিনে সকলে যখন বন্ত্রীলঙ্কারে স্থুসজ্জিত 
হইয়াছিল তখন শ্রেষিকন্া সামান্য বেশেই ছিলেন। স্বামী 
ইহার কারণ জানিতে চাঁছহিলেন। বালিকা বলিলেন, এই 
দেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহা দুঃখের আকর। স্বামী বলিলেন-তুমি 
ঘদি দেহকে এমন দৌবযুক্ত মনে কর তাহ! হইলে প্রবজা। 
গ্রহণ কর না! কেন? স্ত্রী বলিলেন-_স্বাঁমিন্, আপনার অনুমতি 
পাইলে আজই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি। 

শ্রেনিকন্তা দেব্দত্তের স্থাপিত ভিক্ষুণীনিবাসে আশ্রয় 
পাইলেন। কিন্তু এই কন্যা যে দিন প্রব্রজ্য গ্রহণ করেন সেই 
দিনই সসত্ব। ছিলেন, তাহ। তাহার স্বামী কিংবা তিনি জীনিতেন 
না। ক্রমে তাহার যখন গর্ভলক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইল তখন 
দেবদত্ত বিনা অনুসন্ধানে তীঁহাঁকে তাঁড়ীইয়। দিলেন। অি- 
কন্যা জেতবন বিহারে ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের নিকট গমন করিলেন। 


১২৩ বৌদ্ধ-ভারত 


স্মপলাস্সিন্পিস্সি পলিসি সি শস্টিপাসপাস্সি লা লাস্টিরা সত স্লিপ সি সস সিস্ট সি লাস্ট পাসে সি ০৯ ৯৯ পাটি বাপি সি পশলা টি ৩ সিপস্পিলিসটি এন্টি টি শাসি সি পস্িপাস্টিতী সিলসিলা তি উর্পাট পাটি তাস», পিউ সি পাটি লস লাস্ট সরি 


তথাগত শ্রেঠিকন্যাকে শুদ্ধচরিতরা কুবিতে পারিয়াও তাহার 
হিতার্থে এক সভার আয়ৌজন করিলেন । সভায় ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, 
উপাসক, উপানিকা সকলে সমবেত হইলেন । ভগবান্‌ বুদ্ধের 
নিদেশক্রমে স্থবির উপালি সভ। স্থানে শ্রেঠিকন্যার বিবরণ 
বিবৃত করেন। উপালির আদেশে উপাসিক বিশীখ। যবনিকার 
অন্তরালে গমন করিয়া কন্যার সমস্ত অল পরীক্ষা করিয়া! 
সর্বজন সমক্ষে ইহা বাক্ত করেন যে, শ্রেষিকন্তা প্রব্রজা 
গ্রহণের পূর্বেবেই গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধের 
আশ্রয়ে এই কন্যা ষথাকালে এক পুক্র প্রসব করেন। রাজা 
প্রসেনজিত এই শিশুকে রাজভবনে লইয়া গিয়া পুল্রব পালন 
করেন। এইজন্য শিশু “কুমার কাঁশ্যপ” নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। 

একদিন সায়ংকালে ভ্েতবনে ভিক্ষুগণ এই প্রসঙ্গে দেব- 
ব্রতের নিষ্ঠুরতা এবং পরমকারুণিক বুদ্ধের স্থবিচাঁর ও দয়ার 
কথা আলোচন। করিতেছিলেন। তখন ভগবাঁন্‌ বুদ্ধ বলেন, 
অতীত জন্মেও দেবদত্ত কুমার কাশ্যপ ও তীহার জননীর 
সর্বনাশ সাধনে উদ্ভত হইয়াছিলেন, তখনও আমি ইহাঁদিগের 
উদ্ধার সাধন করিয়াছিলাম । 

অতঃপর ভগবান্‌ বুদ্ধ ভিক্ষুদের অবগতির জন্য তাহার 
পূর্ববর্তী কোন এক জন্মের একটি আখ্যান বিকৃত করেন। 
উহাই জাতকের মূল অংশ বা অতীত বস্ত্ব। “ন্গ্রোধ মৃগ 
জাতকের” এই অংশ এইরূপ-_ 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক ১২১ 


সদর ৮ ছি লাঙল ০0৮০ এ ভর স্পিলী সপিতাটিফলঙা আআ পাত সাপ চক "৯ লাস লাকি পোস্ট দলা ক ঠা পাস্টি এ পলিসি ৯ পি, সি জং লীন্দিপিরি এ পি লাস 


পুরাকালে ব্র র্ষদত্ত খন বারাণসী রাঁজ্যে রাজন করিতেন 
তখন বোধিসত্ব তথায় হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সেই হরিণের গায়ের রং সোঁণার মত, শুঙ্গের রং রূপার মত, 
এবং চক্ষু দুইটি মণির মত উজ্জ্বল ছিল। এই হরিণ পন্যগ্রোধমৃগ- 
রাজ” নামে উক্ত হইতেন। তিনি পাঁচশত সঙ্গিসছ অরণ্যে 
বিচরণ করিতেন। নিকটে আরও একটি সোণাঁর বর্ণ হরিণ 
ইহার মত পঞ্চশত অনুচরসহ বিচরণ করিত । সেই হরিণের 
নাম ছিল “শাখামৃগণ | 

রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃগমাংস ভাঁলবাসিতেন। তাহার জন্য প্রত্যহ 
মুগ বধ করিতে হইত। নগর ও জনপদবাসীরা মগ সংগ্রহের 
ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য বনের সমস্ত হরিণ 
তাড়াইয়া রাজার উদ্যান মৃবগে পূর্ণ করিয়া দিল । রাজা উদ্যানে 
গমন করিয়া শত শত হরিণ দেখিয়া আন্ন্দিত হইলেন। তিনি 
হ্যগ্রৌধমগরাজ এবং শাখাম্গের আশ্চর্য রূপ দেখিয়। 
তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন। 

অতঃপর প্রত্যেক দিন উদ্যানের এক একটি মগকে শরবিদ্ধ 
করিয়! বধ করা হইত। ইহাতে সমস্ত মুগ ভীত এবং 
কোঁন কোন মগ আহত হইয়। ছুটাছুটি করিত। বোধিসত্ব 
শাখাম্গের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাহাদের 
দুই দল হইতে পালাক্রমে এক একটি হরিণ ধন্মগণ্ডিকাঁর 
উপর গ্রীব! স্থাপন করিবে এবং রাঁজার পাঁচক সেই মৃগকে 
বধ করিবে। 


১২২ বৌদ্ধ-ভারত 


পাস লি পিপিপি পাস পা লি বসল সস ভাস্সিত ৬ শাসিত সি সসিলোস্টি। সিল সিসি মত লাস্ট লস সপিসটিএলস্সি পি চে সী, কিতা স্টিলাসি পাস্তা পাপ সলিল আসিস পা 


অনন্তর একদিন এক গর্ভিষী হরিনীর বার উপস্থিত হইল। 
সে দলপতি শাখাম্গকে গিয়া বলিল-_“আমি সসত্বা আমাকে 
ছাড়িয়। দিবার অনুমতি করুন।” শাখামৃগ বলিল-_“ইহ। 
তোমার অদৃষ্টের ফল, আমি তোমার পাল! অন্যের স্বন্ধে 
চাঁপাইতে পারিব ন1৮ অনন্যোপায় হুইয়। সেই হরিণী বোধি- 
সত্বের নিকট গেল। সমস্ত কথ শুনিয়। বোধিসত্ব বলিলেন__ 
তুমি স্বীয় দলে ফিরিয়। যাও, আমি তোমার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেছি । 

যথাসময়ে পাচক ধর্মগণ্ডিকার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বোধিসত্বকে দেখিয়া বিস্মেত হইল । পাঁচক জানিত, রাজা এই 
মুগরাজকে অভয় দিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে এই 
সংবাদ দিল। পাত্রমিত্রসহ রাজ! সেখানে আসিয়া বোধিসত্বকে 
প্রশ্ন করিলেন»_-মুগরাঁজ, আমি ত তোমাকে অভয় দিয়াছি, 
তবে কেন তুমি গপ্ডিকায় মাথ। দিয়াছ ? বোধিসত্ব উত্তর 
করিলেন, মহারাজ, আজ যে মৃগীর পাল! ছিল, সে সসত্বা, তাহার 
প্রাণ রক্ষার্থ আমি অন্যের প্রাণ নাশ করিতে পারি না, সেই 
জন্য নিজের প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব স্থির 
করিয়াছি । 

রাজ। কহিলেন,-সুগরাজ, আপনি যে মৈত্রী, প্রীতি ও 
করুণার পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহ। ত মানুষের মধ্যে দেখা 
যায় না, আপনি উঠুন, আমি প্রসন্ন মনে আপনাকে ও সেই 
মুগীকে অভয় দিলাম । 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক ১২৩ 


০ সতী সপসিিলস্সিপরি নিস পসসি পানি পাস লাস লািস্িলিস্সকে আলি সিসি বাসিিহ-কাসটপিজিসিলাপি পাস সি সিতাসিলাট তি ০০ ৯ পাতা শিপ সিসি সিল সিল সিলাসিক ও সিল ও পিল সিলসিলা সিল সি লাস্ট সরি সি ছিল 


মুগরাজ বলিলেন__ ইহাতে ( কেবল দুইটি মগ অভয় পাইল | 
রাজন্‌, অন্য মৃগদের ভাগ্যে কি হইবে? 

“তাহাদ্দিগকেও অভয় দিলাঁম।» 

“আপনার উদ্যানবাসী মৃগেরা অভয় পাইল, কিন্তু অপর 
মুগদের দশ। কি হইবে ?” 

“তাহাদিগকে অভয় দিলাম ।% 

“মবগকুল নিস্তার পাইল বটে, অপর চতুষ্পদ জীবের ভাগ্যে 
কি ঘটিবে 1” 

“তাহা দিগকেও অভয় দিলাম ।৮ 

“চতুষ্পদ প্রাণীরা অভয় পাইল, কিন্তু পাখীদের কি দশা 
হইবে ?” 

“পাঁখীদিগকেও অভয় দিলাম ।” 

“পাখীর অভয় পাইল বটে, কিন্তু মত্স্য ও অন্য জলচরদের 
দশা কি হইবে ?% 

“মাছ ও অন্য জল্চরাদগকে অভয় দিলাম ।৮ 

এইরূপে সকল প্রাণীর জন্য অভয় আদায় করিয়া বোধিসত্ত 
গঞপ্ডিকা হইতে মাথা তুলিলেন এবং রাজাকে পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন। 

গভিণী হরিণী যথাঁকালে একটি পরম স্বন্দর শাবক প্রসব 
করিল। এই শাবক বড় হইয়া শাঁখাম্গের সহিত খেলিতে 
যাইত। তখন মাতা তাহাকে এই উপদেশ দিতেন, তুমি 
শাঁখামৃগের সংসর্গে থাকিও না, তুমি এখন হইতেই ন্যগ্নোধম্থগের 
দলে মিশিবে। 


১২৪ বৌদ্ধ-ভারত 


লিস্ষিরা মিসস পিসি সিনা তাস পাস্তা সদ স্লিপ সিকি উপ সিলপািলে সির সিসি পি এসসি আলা তি সি করিল দিল সত শী পিসির পি সপ স্পাসিাস্টিপাস্পিস্সিপিস্িপাসপিসসিপাসিলি ৮ ৫ পাপা পিপাসা দিতি পাছত উল আলা 
ঘ 


আখ্যান শেষ করিয়া ভগবান্‌ বুদ্ধ এই বলিয়। বক্তব্যের 
'সম্র্ধান করিলেন__দেবদত্ত ছিল শাখামৃগ, তাহার শিহাগণ 
শাখাম্বগের অনুচর সকল, এই ভিক্ষুণী ছিলেন হরিণী, কুমার 
কা্ঠুপ তাহার শাবক, তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং 
আমি ছিলাম ন্যগ্রোধযুগ। 


উল্লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে পাঠকগণ জাতকের প্রকৃতি এবং 
উহার বিভিন্ন অংশের ধারণা করিতে পারিবেন। জাতকের 
ভূমিকা মূল জাতকের অপ্রধান অংশ বলিয়া উক্ত হইতে 
পারে। 

জাঁতকের সংখ্য। সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিব্বত দেশের 
বৃহ জাঁতকমালায় ৫৬৫টি জাতক বগিত হইয়াছে । অধ্যাপক 
ফৌস্বৌল মহোদয় প্রণীত 'জাতকার্থবর্ণনা, নামক পালি গ্রন্থে 
জাতক সংখ্যা ৫৪৭। 

জাতকের প্রাচীনত্বে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু 
এঁতিহাসিক রিস্ডেভিডস্‌ প্রমুখ সুধীগণ বলেন-_-“সমস্ত জাতক 
এক সময়ে রচিত হয় নাই ।৮ রচনার পার্থক্য, মূল জাতকের 
গাথীসমুহের ভাষাগত প্রভেদ প্রভৃতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন 
হুইয়ীছে যে, জাতকসমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
বারা রচিত হইয়াছে । বিনয় পিটক ও সুত্র পিটকের মধ্যে 
কতগুলি জাতক সম্গিবেশিত আছে। বৌদ্ধগণ বলেন-__ভগবান্‌ 
বুদ্ধের পরিনির্ববাণ লাভের পরে সপ্তপর্ণী গুহায় ঘে মহাঁসঙ্গীতির 
অধিবেশন হইয়াছিল সেই সভায় ত্রিপিটক সম্কলন কর! 


বধ ও িবিছে ১২৫ 


এ স্দ্ণা ্ পটি এ সিল সপ লা পা সটি পিল সলিল এ তি পা শা পাস শত লাপ্টি রদ শাসন দল সিসি পিপানাসটললি সটিটি 


হইয়াছিল । | কিন্ত বিদেশীয় অনেক পণ্ডিত : মনে ক্রেন, 
খুষটপূর্বব ৩৭০ অব্দে বৈশালী নগরে যে মহাঁসঙ্গীতির অধিবেশন 
হয় ভ্রিপিটক সেই সভায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই মত গ্রহণ 
করিলেও ইহ! ম্থুনিশ্চিত যে খুষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৩৭০ বৎসর 
পূর্বেবে জাঁতকগুলি মঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু জাতকবণিত 
আখ্যানগুলি অন্ততঃ খুষপূর্বব ষষ্ঠ শতকের সামাজিক ও রাষ্থীয় 
অবস্থার পরিচয় প্রধান করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাইি। 

রিস্ডেভিডস্‌ বলেন__নন্দ ও মৌর্য ভূপতিগণের শাসন- 
কালে পাটলীপুক্র নিখিল ভারতের রাজধানী হইয়াছিল। 
জাঁতকে নন্দ ও মৌধ্য বংশের কিংবা পাটলীপুজ্রের নাম দৃষ্ট 
হয় না। মৌর্য্য ভূপভিগণ নিখিল ভারতব্যাপী যে রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন জাতক সেই রাজ্যের উল্লেখ করে নাই। 
জাঁতক-আখ্যানে মত্র, পাঁঞ্খাল, কোঁশল, বিদেহ, কাশী, বিদর্ভ 
প্রভৃতি বৈদিক সাহিত্যবণিত রাজ্যসমূহের নৃপতিদের উল্লেখ 
রহিয়াছে। অন্ধ, পাণ্যু, কেরল প্রভৃতি রাঁজ্যের উল্লেখ নাই। 

জাতক আখাঁনে কোন বিশিষ্ট শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রাধান্য 
কীপ্তিত হয় নাই, কিন্তু বু জাতকে তক্ষশিল। বিদ্যায়তনের 
বিশিষ্$ত৷ বণিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী ব্রা্ণ যুবক ও রাঁজ- 
পুক্রগণ বিদ্যাশিক্ষার জন্য গান্ধার রাজ্যের রাজধানী তক্ষশিলাক়্ 
গমন করিতেন। খুষ্ট-পুর্বব চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে এই 
স্থান ব্রান্মণ্য শাস্ত্রীলোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল ইহা! একরূপ 
স্ুনিশ্চিত। 


১২৬ বৌদ্ধব-ভারত 





শি রাস ল্মস 





সপ সিপিস্িকাসটিপ সপস্সিিসটিত সি উদ লাটিলাসিশিসপতিসচিিসিতছি সস পাাসিপসিলাসপাসিকছ লস পিপি িপিসটিপীশি পািলামিলাসিপাসটিলীসটিপাস্সিলানিশ 


জাতক-আখ্যানে যে সময়ের বর্ণনা কর! হইয়াছে তখন 
ভারতবর্ষ অনেকগুলি থগ্ু-ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। “উলুক” 
জাতকে উক্ত হইয়াছে, স্্টির প্রথম কল্পে মানুষেরা সমবেত 
হইয়া এক স্ত্রী স্বলক্ষণযুক্ত, পরম সুন্দর পুরুষকে রাঁজপদে 
অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অতি প্রীচীনকালে এতদদদেশে 
রাজপদ বংশানুগ ছিল না। যিনি যোগ্য বিবেচিত হইতেন 
তিনিই দল বা সম্প্রদায়ের নেতা বুত হইতেন। তবে কালক্রমে 
রাজপদ বংশামুগ হইয়াছিল তাহাঁতে সন্দেহ নাই। তবু 
অনেক স্থলে রাজার অভিষেক সময়ে প্রজা ও অমাঁত্যগণের 
মত গ্রহণ কর! হইত । “পাঁদাঞগুলি” জাতকে দেখা যায় যে, 
বিজ্ঞ মন্ত্রীদের বিচারে বারাণসীরাঁজ ব্রহ্মদত্তের জড়মতি ও 
আলম্যপরতন্ত পু পাদাঞ্জলি রাজপদের অযোগ্য বিবেচিত 
হইলেন এবং এ স্থলে রাজার ধন্মার্থনুশানক অমাত্য 
বোধিসত্ব রাজপদ প্রাপ্ত হন। গ্রামণী-চণড” জাতকে উক্ত 
হইয়াছে যে, বাঁরাঁণসীরাজ জনসন্ধের মৃত্যু হইলে তাঁহার 
অল্পবয়স্ক পুজ আদর্শকুমারকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করা 
হইয়াছিল। এইরূপ আখ্যান হইতে ইহা বুঝা যায় যে, 
প্রাচীন ভারতে, সর্বত্র না৷ হইলেও, স্থানে স্থানে রাজার 
অভিষেকে লোকমত ও রাঁজোর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মতি 
গ্রহণ--করা হইত। 

লোকভয় ও ধর্্মভয়ই সর্ববকালে শক্তিমান ব্যক্তিদিগকে 
উচ্ছ জ্বলতা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে । প্রাচীন ভারতের আদর্শ 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধজীতক ১২৭ 


ক্লিপ লো এত পালা সি এট লে পাল পলিসি শিরা ১ লা সসিলি ও তি পি পলা স্টিলীশিনলাসসপিকা পেশী লাসপিলিস্টিল পিসি সিল সখি তি পা সিসিক টি লে শাসন পিন আটা তে স্পা সিন লস এ সস সত পিসি 


ভূপতিগণ দান, শীল, ত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, 
আর্ভজব, মার্দব, তপঃ, অবিরোধন এই দশ প্রকার গুণ-ভূষিত 
হইতেন। যে সকল রাজ। এইরূপ সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন 
তাহার। কদাচ প্রজাপীড়ন করিতেন না! । 

যাহার! উক্তরূপ গুণসম্পনন নহেন, এমন রাঁজারাও আপনা- 
দিগকে প্রজা! সাধারণের সর্ববময় প্রভূ বলিয়া মনে করিতেন না। 
“তৈলপাত্র” জাতকে বণিত হইয়াছে, তক্ষশিলার এক রাজা 
কোন রূপবতী যক্ষিণীর রূপে মোহিত হইয়৷ তাহাকে বিবাহ 
করেন। ক্ষিণী এই রাজাকে বিনাশ করিয়াছিল। কিন্তু 
সেই মোৌহাবিষ্ট রাঁজাও যক্ষিণীর অন্যায় অনুরোধের প্রতিবাদ 
করিয়া বলিয়াছিলেন_-“ভদ্দে১ সমস্ত রাজ্যের উপর আমার 
নিগ্গেরই কোন প্রভূত্ব নাই। আমি সমস্ত প্রজার প্রভূ নহি। 
যাহারা রাজদ্রোহী কিংবা! দুরাচার কেবল তাহাদিগেরই দণ্ড 
বিধান করিতে পারি। আমি যখন সমস্ত প্রজার প্রভূ নহি 
তখন তোমাকে তাহাদের আধিপত্য কিরূপে দিব ?” 

তখন দেশে স্থানে স্থানে অত্যাচারী রাজাও ছিল। “মহা- 
পিজল” জাতকে এইরূপ এক উৎগীড়ক রাজার বিবরণ বর্ণিত 
হইয়াছে। লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে কাশীরাজ 
মহাঁপিঙ্গল সেইরূপ নানা প্রকার উৎপীড়নে প্রজাদিগকে পেষণ 
করিতেন। রাজারা যখন এইরূপ অত্যাচারী হইতেন তখন 
সময়ে সময়ে প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে বধ করিয়া নূতন 
রাজ। নির্বাচন করিত। “সত্যংকিল” জাঁতকে এইরূপ এক 
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অত্যাচারী রাজার নিধনের বিবরণ আছে। বারাণসী নগর- 
বাসীর! উৎ্পীড়ক রাজাকে বধ করিয়া বোঁধিসত্বকে রাজপদে 
বরণ করিয়াছিল। 

ভগবান্‌ বুদ্ধের আবির্ভাব কাঁলে কিংবা! তাহার আবির্ভাবের 
পূর্বেব ভারতবর্ষের সকল স্থানে রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত 
ছিল এইরূপ মনে করিবার হেতু নাই। গৌতম বুদ্ধের পিতা 
গুদ্ধোদন কপিলবাঁন্তর রাজ! ছিলেন এইরূপ উক্ত হইয়। থাকে। 
সম্ভবতঃ তিনি শাক্যবংশীয়দিগের মধ্যে প্রধান পুরুষ ছিলেন 
বলিয়। তাহাদের অন্যতম দলপতির কাধ্য করিতেন। শুদ্ধোদন 
ব্যতীত আরও বু ব্যক্তি “রাজা” বলিয়া উক্ত হইতেন। 
“একপর্ণ” জাতকের বর্তমান বস্তকথায় অর্থাৎ ভূমিকাঅংশে 
উক্ত হইয়াছে-_“বৈশীলী নগরের সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। 
এই নগর এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটি প্রাকার দ্বার! 
পরিবেষিত ছিল । সাত হাজার সাঁতশত সাতজন রাঁজ। সর্ববদ। 
ইহার শীসন কার্য নির্বাহ করিতেন। উপরাজ, সেনাপতি 
৪ ভাঁগুাগারিকের সংখ্যাও এ প্রকার ছিল।” সম্ভবতঃ 
বৈশালীর সমস্ত ক্ষত্রিয় সমব্তে হইয়া রাজকাধ্য নির্বাহ 
কঞ্তেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই “রাজা” উপাধি ছিল। 

জাতকের বর্তমান বস্তকথায় বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব কালের বছু 
তথ্য রহিয়াছে । তখন আধ্ধযাবর্তে বারাণসী, কৌশন্বী, সাকেত, 
শাবস্তী, রাজগৃহ ও চম্পা এই ছয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধ নগর 
ছিল। 


বদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক ১২৯ 


শপ সি লাসিিসসিশিসিশপাসিদিািনলাসি লা সিসি পাপন পাস এসি লস্ট লজ পাস পিল সিসিক এ দপাস্টি লস্ট স্সিরিসউিলাস্সিত সি প পিশাস্িশসছি কাস এ নাসির ১৯ পি লো পা শীষ, সি পরি 


রায় সাহেব শ্ীযুত ঈশানচক্র ঘোষ মহাশয় তশ্প্রণীত 
জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডে “জাতকে পুরাঁতত্ব” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন_-“রাঁজকর সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থার 
উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখ! যায় রাজা ইচ্ছামত 
কর বৃদ্ধি করিতেন। লোকে যে সময়বিশেষ নগদ টাক। না 
দিয়া উৎপন্ন শহ্যের একটা নিদ্দিষ্ট অংশ রাজকরম্বরূপ দিত 
“কুরুধন্ম” জাতকে তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্মচারী 
রাজার পক্ষ হইতে শশ্য মাপিয়া লইতেন তাহার উপাধি ছিল 
“দ্রোণ-মাপক 1 

“জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্্মানুশাসক, সর্ববার্থচিন্তক, 
সর্ববকৃত্যকাঁর, বিনিশ্চয়াঁমাত্য, অধ্যকার, সেনাপতি, 
ভাগাগারিক, ছত্রগ্রহ, অসিগ্রহ, রজ্জুক, শ্রেষ্টী, ড্রোণমাতা, 
হিরণ্যক, সারথি, দৌবারিক, হস্তিমঙগলকারক, গজাচাধ্, 
গ্রামভোজক, বলিপ্রতি গ্রাহক ( শুর্সংগ্রাহক ), নগরগুপ্তিক, 
রাজবৈদ্ভ প্রভৃতি রাঁজকণ্মনচারীর নাম আছে। এতম্মধ্যে 
গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহুক, রাজবৈদ্য, নগরগুপ্তিক ব্যতীত 
অপর সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত হুইতেন।” 

“তখন পুরোহিতের ব্রাহ্ষণ ছিলেন। সাধারণতঃ অর্থ- 
ধশ্মানুশাসক, সর্ববাথ-চিন্তক, সর্ববকৃত্যকার, ও বিনিশ্চয়ামাত্য 
এই সকল সন্ত্িপদে ব্রান্ষণজাতীয় লোক নিযুক্ত হইতেন।” 

পুরোছিতপদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল। রাঁজীর সহিত 
পুরোহিতের কুলক্রমাগত প্রীতির বন্ধন থাকিত। জাতকে 

ও 
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পসদিলাসি লাস লস্ট পস্িসিসসপস পপছিস প াস্রিউি এসি ৯ পালি জি পিপি সিসি লালা তো ও সিসি পাটি পস্ট্পিলিস্চপাছলিসছ পাস তো পাতি শা পাস তা জিলিস্সি পি এছ পাস পিসি» জা লিখি শি পস্টি পাস লিলা ছিলি 


দুষ্ট পুরোহিতের কথা আছে। “পাদকুশল-মানব” জাতকে 
দেখা যায় প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণ হস্তন্বরূপ 
ছিলেন। 

পুরোহিত পদের ম্যায় শ্রেষঠী (921157 01115290701) 
পদও বংশানুগ ছিল। রাজকীয় শ্রেষ্ঠীরা সম্ভবতঃ রাজ্যের 
আয়ব্যয়সংব্রীস্ত সমস্ত কাধ্যে রাজাকে সাহায্য করিতেন। 
রাজকোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে খণও দিতেন। 
তাহাদিগকে রাজদরবাঁরে উপস্থিত থাকিতে হুইত। 

“গ্রাম-ভোজক” কর্মচারীর সহিত সেকালে পল্লীবাসীদিগের 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই কম্মমচারীই পল্লীর শান্তি রক্ষা 
করিতেন। দক্থ্যতস্করের হাত হইতে পল্লীবাসীদিগকে রক্ষা 
করা ইহার কর্তব্য ছিল। গ্রামভোজক পল্লীবাসীদের নিকট 
হইতে রাজকর আদায় করিতেন। স্থানে স্থানে এই কর্মচারী 
অত্যাচারী হইতেন; তখন রাজা ইহাকে কণ্মচ্যুত করিতেন । 
“থরম্বর” জাঁতকে এইরূপ এক দুষ্ট রাজকর্মচারীর বিবরণ 
বর্ণিত আছে। এ কর্মচারী দন্থ্যদের সহিত মিলিত হইয়া 
তাঁহাদের দ্বারা গ্রাম লুণ্ঠন করাইত। ইহার কু-কীস্তি রাজার 
কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। 

সেকালে রাজকরম্মচারীর৷ পল্লীবাসীদের বিবাদের মীমংস! 
করিতেন। গ্রাম-ভোজকেরাই নিম্গতম বিচারক ছিলেন । কোন 
ব্যক্তি উকট অপরাধ করিলে “বিনিশ্চয় মহামাত্র” নামধেয় 
কর্মচারীরা তাহার বিচার করিতেন। ইহাদের বিচারে যাহার! 
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পানি লাউ লোপ পিসি স্পা ষ্ঠ বাসা সপ পাপী সতানদিপসিতসি কিস ৯ পস্পিসদিলীসি লীপদলাসপিলী সি পদ প  তিপ৯এিসিল সি ৬ ৯ লা সিপিস্পাস্জলাি পাটি লালা লা লে হাসা 


নির্দোষ প্রতিপন্ন হইত তাহারা মুক্তি পাইত। কিন্তু যাহার! 
অপরাধী সাব্যস্ত হইত তাহাদিগকে “ব্যবহারিক” নামধারী 
কণ্মরচীরীর নিকট পাঠান হইত। ব্যবহারিকদের উপর যথাক্রমে 
সূত্রধার, অ্টকুলক ( আটকুলের লোকদ্বার৷ গঠিত বিচারকদল 
_ বর্ধমান জুরীর স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা 
এই সমস্ত উদ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী 
ধার্য হইলে রাজারা তাহাকে প্রবেণি পুস্তক অর্থাৎ নজীরের 
বহির ব্যবস্থামতে দণ্ড দিতেন। রাজা ভিন্ন বোধ হয় আর 
কেহ প্রাণদণ্ড দিতে পারিতেন না! । 


রাজাকে প্রায় সকল দেশেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে 
করা হইগু। রাঁজার এইরূপ সম্মান জাতকে নানাস্থানে বর্ণিত 
হইয়াছে । “গ্রামণীচণ্ড* জাতকে অপরাধী গেরেগ্ারের যে 
প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! অতি অদ্ভুত সন্দেহ নাই। 
লোকে একটা ঢিল বা একখান খাপ্রা তুলিয়া অপরাধীকে 
বলিল-_“এঁ দেখ রাজদুত, এস তোমাকে রাজার নিকট যাঁইতে 
হইবে ।” অপরাধী তৎক্ষণাৎ সেই লোকের সঙ্গে সঙ্গে রাজ- 
সমীপে গমন করিত । কৌদ্ধযুগে সর্বত্র রাজাকে ঠিক দেবতার 
মত মনে করা হইত ইহ? সত্য নহে। 

মহাবস্ত অব্দানে মনুষ্য ও রাজপদ স্ষ্টির তথ্য বর্ণিত 
আছে। মনুষ্য সুষ্টির পরে যখন ছোট বড় নান। বিষয় লইয়! 
মানুষের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেছিল তখন সকলে মিলিয়। পরামর্শ 
করিতে লাগিল__“মাইদ আমর! একজন বলবান্‌, বুদ্ধিমান্‌, 
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সকলের মন যোগাইয়া চা চলে এমন লোককে আমাদের ক্ষেত্র 
রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমর সকলে ফসলের 

ংশদিব। সে অপরাধের জন্য দণ্ড দিবে, ভাল লোককে 
রক্ষা করিবে, আঁর আমাদের ভাগমত ফসল দেওয়াইয়। দিবে । 
তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহার! 
ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের 
সম্মতি ক্রমে সে রাজ! হুইল, এই জন্য তাহার নাম হইল 
“মহা সম্মত” | 

রাঁজ। যে ঈশ্বরের অংশ-_এই মতটি অধিক দেশে চলিত। 
রাজা যে প্রজার চাকর একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে 
না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। 
চন্দ্রকীপ্তি খুষ্টের পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন__ 

“গণদাঁসস্য তে গর্ববঃ ষড়ভাগেন ভৃতন্ত কঃ” 

“ভুমি ত লোকের দাস, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ 
মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আমার গুমর 
কর কি ?% 

কেবল রাষ্ট্রনীতি নহে, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, ব্যবসায় 
বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি বহুবিষয়ক কৌতুহলপুর্ণ তথ্যে জাঁতক 
পূর্ণ রহিয়াছে । “ভীমসেন”, “গ৭৮ ও “মদীয়ক” জাতকে 
উত্কৃষ্ট বস্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে । গুণজাঁতকে উল্লেখ আছে 


পপ লাপপল ১০৮ পাশাপাশি পাটিসপসপাশপসপ পাম্পি শাপপসিপ-পাপিসিসসা 








সী পািপশা্লি গ শা শশী পট তা এপস পপ পপ পপ পপেশপী সলিসস 


* মহামহে?পাধ্যায় হরপ্রসাদদ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত “নারায়ণ” 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে । 


বুদ্ধ ও বৌদ্ধজাতক ১৩৩ 


সম এসি পর এজ শরির সপ পা ০০০০ ৮ পিশিস্ছি 5 পরাস্টি পাল পলক পাশ পিসি পাশ পীস্টিশা্ি শ উিশানিলাস্টিপা লাস্ট পালা লা সরিসিলীসি পি তা 


সদ পাত পিসি ও তানি টিসি সস লিসা স এল 


যে, 7, কোশলরাজ নারীদিগকে যে শাড়ী দিয়াছিলেন তাহা এমন 
উত্তম যে, এক এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা । 

“শীলবান্‌ নাগ” ও “কাষায়” জাঁতকে গজদন্ত শিল্পের; 
“অসদৃশ” ও “শরভঙ্গ” জাঁতকে শৃজনির্দিত দ্রব্যের ; “সুচী” 
জাঁতকে লৌহশিল্পের ; “কুশ” জাতকে স্বর্ণনির্িত দ্রব্যের ; 
“অনীলচিত্ত” জাতকে কাষ্ঠিশিল্পের এবং “বন্র” জাতিকে প্রস্তর- 
শিল্পের বর্ণনা রহিয়াছে । 

জাতক পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপর সকল দেশের 
মত প্রাচীন ভারতে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। ক্রীতদাস এবং 
গর্ভদাস (3017 91859) ব্যতীত আরও ছুই শ্রেণীর দাস এই 
দেশে ছিল। কেহ কেহ অন্নবন্ত্রের জন্য সমৃদ্ধ ব্যক্তির দীসন্ব 
স্বীকার করিত; কেহ কেহ দন্থ্যভয়ে ভীত হইয়।৷ আত্মরক্ষার 
জন্য শক্তিমানের দাস হইত। “বিছ্ুর পণ্ডিত” “কুলায়ক” 
“নামসিদ্ধিক,” প“নন্দ,৮ “ভ্রাজান,” “শক্ত,ভন্ত্রা,” “বিশ্বস্তর” 
প্রভৃতি জাতকে দাঁসত্ববিয়ক নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। 
তখন দাসের মুল্য একশত কার্ধীপণের অধিক ছিল ন1। 


দশম অধ্যায় 


(3০2) 
নুচ্দ ও নেলীক্নালী 


ভগবান্‌ বুদ্ধের জন্মলাভের সপ্তম দিনে তাহার মাতা 
মহাঁমায়ার মৃত্যু হয়। বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর অঙ্কে 
তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 
তিনি যখন তাহার সদ্ধণ্ন প্রচারে প্রবৃত্ত হন তখন জননী 
গৌতমীও নবধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুণীর শিরোমণি হইয়া- 
ছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ নরনারী উভয়কেই তাহার সদ্ধন্ম- 
প্রচারে তুল্য অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। সেই প্রাচীন 
কালে ভার্তবর্ষে নারীজাতি কি অসাধারণ স্বাধীনতা সম্ভোগ 
করিতেন তাহ। ভাবিলেও বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ মহাপ্রজীবতী গৌতমীর অনুরোধে ভিঙ্ষুণী- 
সঙ স্থাপন করিয় তাহাকেই উহার পরিচালিকা নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণী বা থেরীরা ধর্ম্নিষ্ঠা, মনস্থিতা ও 
ধর্মমসাধনায় অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ভিক্ষুরা থের' অর্থাৎ স্থবির ঝা জ্ঞানবৃদ্ধ এবং ভিক্ষুণীরা “থেরী' 
অর্থাৎ স্থবির! বা জ্ঞানবৃদ্ধ! বলিয়া! উক্ত হইয়া থাকেন। 

প্রাচীন ভারতের থেরীসঙ্ঘ এক অপূর্ব প্রতিষ্ঠান ছিল। 
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সপ সা পিপি অর রেসি তল ৯ পিসি বলি সর ২৬ জন্জ জালসিলরা 








সপ জর শপ দএরিটন র ্ল ২ পে রর পপ পপি 


শত শত থেরী বা ভিক্ষুণী স্বাধীনভাবে গঙ্গার উপত্যকা 
প্রদেশে সদ্ধণ্্ম প্রচার করিয়া লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ প্রস্ফুটিত 
করিয়া দিতেন। বৌদ্ধশীস্ত্রের খদ্দক নিকায়ের থেরীগাথায় 
তিয়াত্তর জন থেরীর আত্মজীবনী রহিয়াছে । এই সকল নারী 
স্বগৃহে নিঃসন্দেহ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ম্তরাং প্রাচীন 
ভারতে কন্যারাও যে পুভ্রদের তুল্য যত্বপূর্ববক প্রতিপালিতা 
ও শিক্ষাপ্রাণ্ডা হুইতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু 
নাই । থেরীগাথার সমীলোচনা করিয়া অধ্যাপক রিস্‌ ডেভিডস্‌ 
বলিয়াছেন] 20:05 2 ৮61৮ 10507000152 0100019 
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গৌতম বুদ্ধের সময়ে গঙ্গানদীর উপত্যকা প্রদেশে থেরীগণ 
কিরূপ জীবন যাপন করিতেন থেরীগাথাপাঠে উহার 
শিক্ষাপ্রদ চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। বৌদ্ধ সংস্কারকগণ 


১৩৩ বৌদ্ধ-ভারত 


০ সপ ক তা ০ শাল 





পোপ সপ পা পপ সপ 


নারীদিগকে অতি উচ্চ স্বাধীনতা ও অতি উচ্চ স্থান প্রদান 
করিয়! অসামাগ্য সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা স্পষ্টই 
দেখা যায় যে, এতদ্দারা তাহারা অতি উত্তম স্থফল লাভ 
করিয়াছিলেন। মহিলারা অনেকেই যেমন ধর্্মনিষ্ঠা ও 
অন্তনূ্টির জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমন মনস্বিতার জন্যও 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 

থেরীসঙ্ঘের পরিচাঁলিক বুদ্ধঞজননী মহাপ্রজাবতী গৌতমীর 
বর্ণিত যে বিবরণ থেরীগাথায় রহিয়াছে উহাতে উক্ত 
হইয়াছে-_ 

“হে স্থগত, আমি তোনার মাতা, তুমি আবার সদ্ধর্ম্ম 
দান করিয়া আমাকে নূতন জন্ম দান করিয়। আমার পিতা 
হইয়াছ। আমি প্রতিপালন করিয়া তোমাকে বড় 
করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে ধর্মতনু দান করিয়াছ। 
তোমার মুহূর্তকালের তৃষ্' নিবারণের জন্য আমি তোমাকে 
দুপ্ধ পান করাইয়াছি। তুমি ধর্্মছুপ্ধ পান করাইয়৷ আমাকে 
অক্ষয় শান্তি দান করিয়াছ। মান্ধাতাঁদি রাজার নাম 
ভবসাগরে লোপ পাঁইয়াছে, তোমার মাতা হইয়া! আমি 
ভবঞসাগরে উদ্ধার লাভ করিয়াছি । রাজার মাতা, রাজার 
মহিষধী এসকল নাম স্ত্রীলোকের পক্ষে স্থুলভ, কিন্ত 
বুদ্ধমাত৷ এই নাঁম পরম দুল্লভ। স্ত্রীলোক দিগকে প্রবজ্যায় 
অধিকার দিবার জগ্য আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিয়া- 
ছিলাম; তাহাতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, হে সথরশ্রেষ্ঠ 


নথ এ শিস সি সিসি পলিসি সস সপ নি পালি সস পনি শা লি পন আসি সিসি শাসিত আট সত 
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তাহ! হইলে আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার আজ্ঞায় 
আমি ভিঙ্ষুণীদিগকে শাসন করিয়াছি, সেই কার্যে যদি 
কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, হে ক্ষমার আধার, তাহার জন্য 
আমাকে ক্ষমা করিও। তোমার দত্ত ধন্মরস পান করিয়! 
যেমন তৃত্তি লাভ করিলাম, তুমি যখন শিশু ছিলে তখন 
তোমাকে দেখিয়া তোমার কথা শুনিয়া আমার চক্ষুঃকর্ণ 
তেমন তৃপ্তি লাভ করে নাই। হে বুদ্ধবীর, তোমাকে 
নমস্কার, তুমি সকল সন্তার শ্রেষ্ঠতম। তোমার কৃপায় 
আমার মত কত শত দীনহুঃখী ছুঃখের আবীল। এড়াইয়াছে। 
শণ' ণ' ণ' ণ পণ হে গৌতম, লোকহিততরে মায়াদেবী 
তোমাকে জন্ম দান করিয়াছেন। তুমি ছুঃখ, জরা, ব্যাধি, 
মৃত্যু ও শোকের রোদন হরণ করিয়াছ।” 

থেরীগাথা গ্রন্থের তিয়াত্তর জন থেরীর মধ্যে 
আঠার জনে এক একটী গাথা বা শ্লোক রচনা করিয়া 
তাহাদের ধশ্মজীবনের একটুখানি আতাস প্রদান করিয়াছেন! 
থেরী মুক্তা শ্রাবস্তী নগরের এক ব্রাহ্গণের ছুহিত।। 
মহাপ্রজাবভী গৌতমী তীঁহ|।কে উপসম্পদ। দান করিয়া- 
ছিলেন। মুক্তা নিজেকে সম্বোধন করিয়া ষে গাথাঁটি 
রচনা করিয়াছেন স্তপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশম্ 
উহ। অনুবাদ করিয়াছেন এইরূপ-- 

শুভযোগে হও মুক্ত চন্দ্রসম রাহ গ্রাস হতে। 
খণ মুক্ত হয়ে মুক্ত। পিগুপাত কর কোন মতে ॥ 


১৩৮ বৌদ্ধ-ভারত 


শাল সিপাসি পা স্পিিসসিশা সিসি এ শা উপ সি সিত ৯০৭ এ স্৯পশিহিউজসসি  পশ্্িপি এপি পাপন পিসি পাসসরিসসপনিসিসিসিতি সতী সী সপিসিপাসসিপিলী সপরপি্ছিাসি ছি পাস এসি পিসি লস 


থেরী পূ্ণাও গঁতমীর মুখে ধর্মকথা গুনিয। অধ্যস্ক্ঞান 
লাভ করিয়াছিলেন । এই থেরী নিজেকে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়াছেন 

পূর্ণে, পূর্ণকর প্রাণ পৃর্ণিমার পুর্ণচন্দ্র সম । 
পুর্ণ প্রজ্ঞালোকে দূর কর তুমি অজ্ঞতার তম ॥ 

থেরীদের রচিত কবিত্বপূর্ণ এই শ্লোকগুলি ধর্্মানুরত্তির 
সঙ্গে সঙে তাহাদের মনম্বিতার পরিচয় প্রদান করে। 

দশজন থেরী দুইটি করিয়া গাথায় তাহাদের 
সাধনজীবনের ইতিহাস প্রদান করিয়াছেন। অড্ঢকাসী 
না অদ্ধকাশী নাম্মী এক পতিতা নারী ইহাদের অন্যতম । 
বুদ্ধের ধর্শা সমাজের সকল স্তরের নরনারীর উপর 
অসামান্য প্রভাঁব-বিস্তার করিয়াছিল। এই ধন্মের প্রভাবে 
পতিতা নারী পুজনীয়া জ্ঞানবৃদ্ধা সন্যাসিনী হইয়াছিলেন। 
অদ্ধকাশী বলিয়াছেন_-“কাশী জনপদের যত সম্পদ আমি 
তাহার অধিকারিণী ছিলাম, আমাকে নারীরত্ব মনে করিয়া 
কাশীবাসীরা তাহাদের সম্পদ আমার পায়ে অধ্যরূপে অপণ 
করিত। এখন আর আমার সে রূপের ধাধা নাই। 
আমার সকল বাধা কাটিয়া গিয়াছে। আমি জন্ম- 
স্ত্যু এড়াইয়াছি। এখন আর আমি কিছু ডরাই না। 
আমি বুদ্ধের শাসন মানিয়। লইয়াছি। পাঁপের মূল কি, 
কিসে পাপ দূর হয়, কিসে নির্বাণ লাভ হয় এই জ্ঞান 
আমি লাভ করিয়াছি । * 
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আট জন থেরী তিনটি করিয়। গাথায় আপনাদের জীবন 
কথা কহিয়াছেন। এই থেরীদের মধ্যে শুক্লা সমধিক প্রসিদ্ধা 
ছিলেন। তিনি পাঁচ শত ভিক্ষুণীর নেত্রী হুইয়া বনু বশুসর 
ধশ্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শুক্লার অম্বতমধুর উপদেশ শ্রবণ 
করিয়৷ লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ খুলিয়া বাইত। শুক্লার মাহাত্ম্য 
বর্ণনা করিয়া ভীহার কোন শি্যা ভিক্ষুণী যে গাঁথা রচনা! 
করিয়াছেন তাহার অনুবাদ এই-_ 
ওগো রাঁজগৃহবাসী, কেন সবে আছ মন্ত প্রায় ? 
শোন গিয়! শুক্লা আজি ধর্মের মধুর গাথা! গায় । 
বচনে যে মধুক্ষরে, পাঁন করি দীপ্ত কর প্রাণ, 
মধুর মাধুরী কভূ নহে সেই অমৃত সমান। 
জ্যোতিশ্ময় ধনে রত, বীতরাগ সমাহিত চিত ; 
সসৈন্যে মারকে বধি, হয় তার জীবন বাহিত । 
কপিলবংশীয়া স্ৃভদ্রা চারিশ্লোকে তাহার জীবনকথা 
কহিয়াছেন। 
পাঁচটি গাথায় যে দ্বাদশজন পুণ্যবতী থেরী তাহাদের 
জীবনকথা প্রকাশ করিয়াছেন ভিক্ষুণী বিমলা তাহাদের 
অন্যতম। বৌদ্ধধর্মের পুণ্যপ্রবাহু কি প্রকারে এই পতিতা- 
নারীর অন্তরের পাপরার্জি ধৌত করিয়া শুদ্ধ জ্ঞানের সঞ্চার 
করিয়। দিয়াছিল গাথায় বিমল তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
থেরী বিমলা বলিতেছেন,_“আমি আমার যৌবন, বর্ণ, 
রূপ, ভাগ্য ও খ্যাতির অহঙ্কারে মত্ত ছিলাম। লোকের মন 


১৪০ বৌদ্ধ-ভারত 


শাসিত ব্লিসিলা 
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ভুলাইবার জন্য নানা ভূষণে, লেপনে দেহ বিভৃষিত করিয়া 
'ব্যাধের মত পাশ বিস্তার করিয়। থাকিতাম। মানুষের ধর্ম ও 
ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়। দিবার জন্য নানাপ্রকার ছলন। করিয়া 
বসনাঞ্চল উড়াইতাম। এখন আমার মস্তক মুগ্ডিত, পরিধানে 
ছিন্ন বস্ত্র, ভিক্ষা করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করি, বৃক্ষমূলে শুদ্ধধ্যানে 
দিন যাপন করি। আমার সকল গ্রন্থি বিমুক্ত হইয়াছে, সকল 
পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, নির্বাণের স্থখ আমার প্রাণ অধিকার 
করিয়াছে ।” 

থেরী পটাচার। অতি প্রতিভাশালিনী নারী ছিলেন। 
কি প্রকারে তিনি নির্বাণ লাভ করিলেন তীহার রচিত গাথ' 
প[চটিতে উহাই বর্ণিত হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন--“লোকে 
স্্ীপুজ প্রতিপালনের জন্য লাঙ্গল দিয়া ভূমি কর্ষণ করে, 
কত শ্রম করিয়া বীজ বপন করে। আমি বুদ্ধের শাসন 
মানিয়া লইয়াছি, শীলধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি, আমার কেন 
শির্ববাণ লাভ করিতে আলম্ত হইবে? একদিন দেখিলাম, 
পা-ধোয়। জল দ্রত নীচের দিকে বহিয়া যাইতেছে, সেই দিনই 
আরোহী যেমন অশ্বকে সংযত করে আমি সেইরূপ আমার 
মন সংযত করিলাম। শেষে একটি প্রদীপ লইয়া শুইবার 
স্বরে প্রবেশ করিলাম। তক্তপোষে বসিয়৷ প্রদীপটি লক্ষ্য 
করিতে লাগিলাম। পুচ দিয়! সলিতাটি টানিয়া ডুবাইয়া 
দিলাম, দীপ শিখ। নিভিয়া গেল। ঠিক এই উপায়ে আমি 
মুক্তি লাভ করিয়াছি ।” 
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পটাচারা থেরী হইয়া বৌদ্ধধন্্প্রচগারে আপনার অনন্য- 
স্থলভ শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই প্রতিভাশালিনী 
নারীর অম্ৃতমধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া লোকে শান্তি ও 
মাস্তনা লাভ করিত। কথিত আছে, একদ। এই মনস্বিনী 
ভিক্ষুণী পাঁচ শত নারীর এক সভায় ভগবান্‌ বুদ্ধের সদ্ধর্্ের 
মাহাত্য কীর্তন করিয়াছিলেন তাহার মর্মস্পর্শী উপদেশ 
নীরীদের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বে, 
তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্নে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধা নারী ভগবান্‌ বুদ্ধের মুখে ধর্মম-কথা 
স্টনিয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা 
শ্রাবন্তীনগরের একজন বণিক্‌। পটাঁচারা এক যুবকের প্রেমে 
আকৃষ্ট হইয়! গোপনে তাহাকে বিবাহ করিয়া বিদেশে গমন 
করেন। সেখানে সর্পদংশনে স্বামীর মৃত্যু হইলে ছুই শিশু 
পুজ হুইয়৷ স্বদেশে আদিতেছিলেন। পথিমধ্যে পুক্রদ্বয়ের 
মৃত্যু হয়। উন্মাদ্িনীর মত তিনি পিতৃগৃহে ফিরিতেছিলেন। 
শ্রাবস্তীনগরের নিকটে আসিয়া তিনি শুনিলেন, ঘর চাঁপা 
পড়িয়া তাহার মাতাপিত। ও ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে । এই 
সময়ে ভগবান্‌ বুদ্ধ শ্রাবন্তী নগরে ছিলেন। শোকোন্ত্তা নারী 
তাহার পদতলে পতিত হইলেন। তাহার পুণ্যস্পর্শ, তাহার 
মধুর বাক্য পটাচারার জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া দিয়াছিল। 
পটাচারার শত শত শিষ্যা ছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার অন্তরে 
যে ধর্মের প্রদীপ জ্বালাইয়।. দিয়াছিলেন, সেই প্রদীপে 


৯» পা ছটা দিসি সনি ৯০ ৯ পিট পম ৯ টা জনা 
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শিক্চ পাসটরণা পিসি) পাদ আসমা সপ সা 


লে যুগের শত শত নারীহদয়ে জ্ঞানালোক জ্বলিয়া 
উঠিয়াছিল। 

আটজন পুণ্যবতী থেরী ছয়টি গাথায় আপনাদের জীবন- 
কথ! ব্যক্ত করিয়াছেন। বুদ্ধশিত্যা স্জাতা ইহাদের অন্যতম । 
তিনি বিলাস-ব্যসনের মধ্যে মগ্ন থাকিয়াও অনায়াসে মহা 
পুরুষের কপাকণ। লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। 
হৃজাতা বলিয়াছেন_-“আমি সর্বাভরণযুতা ও চন্দনচ্চিতা 
হইয়া দামীগণে পরিবৃতা থাকিতাম। একদিন সঙ্গীদের সহিত 
উদ্ভানে বিহার করিতে গিয়াছিলাম, পানভোজনে তৃপ্ত হইয়া, 
নানাপ্রকার ক্রীড়ান্থখ উপভোগ করিয়৷ গুহে ফিরিতেছিলাম। 
কৌতৃহলবশে সাকেত নগরের অঞ্জন বনে প্রবেশ করিয়া তথায় 
নরোত্তম ভগবান্‌ বুদ্ধের দর্শন লাভ করি। চরণবন্দন! করিয়া 
আমি তাহার পার্শে উপবেশন করিলাম। তিনি অনুকল্প। 
করিয়। আমাকে সত্যধন্মের কথ। কহিলেন। ধর্মের সেই 
মনোহারী বাণী আমার মন্মে মন্ধ্মে প্রবেশ করিল। তীহার 
কপায় আমি অম্থতের অধিকারী হইলাম। অতঃপর গৃহত্যাগ 
করিয়া আমি প্রব্রজ্য। গ্রহণ করি।» 

থেরী অনুপম। ভগবান্‌ বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়। ধর্ম 
জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন--“উচ্চকুলে 
আমার জন্ম, রূপ ও ধনসম্পদ্‌ আমার ছিল। আমার পিত। 
লাকেত নগরের স্ুবিখ্যাত ধনী । আমাকে বিবাহ করিবার 
জন্য বছ রাজপুত্র, বহু শ্রেষীপুজ্র প্রার্থ হইয়াছিলেন। 
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তাহাদের দূতের! আসিয়া পিতাকে বলিত_ “যত ভ হিরণ্যরত্ে 
অনুপমা তুলিত হুইবেন, তাহাকে পাইবার জন্য উহা'র আট 
দিব। কিন্তু লোকশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে দেখিয়া! আমার প্রাণ উদ্ধদ্ধ 
হইল, তাহার চরণ বন্দন। করিয়া আমি বিজনে ধ্যানে বসিলাম। 
তিনি কৃপা করিয়া আমাকে ধন্মশিক্ষা দিলেন।” 

ভগবান, বুদ্ধের ন্ুবিখ্যাত শিষ্য সারিপুভ্রের কথা আমরা 
স্থানান্তরে বলিয়াছি। তাহার তিন ভগিনী চালা, উপচাল। 
ও শিশু উপচাল। থেরী হইয়াছিলেন। চালা ও উপচাল৷ 
সাতটি গাথায় এবং শিশু উপচাল। আটটি গাথায় সাঁধন- 
জীবনের কথা কহিয়াছেন। 

কৃশা গৌতমী এগারটী গাথায় তীহার ধন জীবনের 
ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আমার 
ছুই পুক্র মারা গেল, অনশনে পতি মারা গেলেন, 
মাতাপিতা ও ভ্রাতা একাসনে আগুনে পুড়িয়া মরিলেন। 
আত্মজ্ান হার হইয়া কত দারিদ্র্য ক্রেশ সহিলাম। 
শ্মশানে পুত্রের মাঁংদ গৃধিণীদের খাইতে দেখিয়াছি। 
এইরূপে পতিহারা, কুলহারা হইয়া ভগবান্‌ বুদ্ধের কৃপায় 
শেষে অম্ৃতত্ব লাভ করিয়াছি।” 

অনাথপিপ্ডিকের গুহদাঁসীর কন্তা! পূর্ণা খেরী হইয়া 
সদুপদেশদানে এক ব্রাহ্ধণকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। 
তাহার রচিত যোলটা গাথায় এই বিবরণ বর্মিত আছে। 
্রাহ্মণ বলিলেন, “বৃদ্ধ, যুবা, পাপী ঘে অবগাহন স্থান 
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করিবে তাহারই পাপ ধুইয়। যাইবে” পূর্ণা বলিলেন, 
“কোন, মূর্খ তোমাকে এমন কথা বলিল? জলে স্ান 
করিলে কেমন করিয়া পাপ ধুইয়া যাইবে? ইহা! যদি 
'হইত মণ্ুঁক, কচ্ছপ, শুশুক, নাগ প্রভৃতি সমস্ত জলচর 
স্বর্গে গমন করিত। ছাগ, শুকর, মৎ্হ্য, মগ প্রস্তুতি 
জন্ত যাহার হিংসা করে, যাহারা চোর, যাহারা নর- 
হত্যাকারী তাহাদের পাপ কি কখন জলে ধুইয়া যাইতে 
পারে? আচ্ছা নদীতে যদি পাঁপ ধুইয়া! যায়, তাহা 
হইলে পুণ্যও ধুইয়া যাইবে, পাঁপপুণ্য সমস্ত গেলে শেষ 
থাকিবে কি?” পুর্ণার উপদেশে ব্রাহ্মণের জ্ঞানচক্ষুঃ 
প্রন্মুটিত হইল। তিনি মঙ্গল লাভের জন্য শীলধশ্ম গ্রহণ 
করিয়। বুদ্ধ, ধশ্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হুইলেন। 
আম্পালী প্রমুখ পাঁচজন থেরী কুড়িটি করিয়া গাথায় 
তীহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধা 
এই পতিতা নারী বৈশালীর সমীপবর্তী কোটিগ্রামে বাঁস 
করিতেন। ভগবান বুদ্ধ তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি মহাঁপুরুষের মধুর উপদেশ শুনিয়। 
নৃতন জীবন লাভ করিলেন। তাহার রাজপ্রাসাদতুল্য 
প্রকাণ্ড পুরী তিনি শ্রমণদের বাসের জন্য দান করিলেন। 
আম্মপালী ভগবান্‌ বুদ্ধের পাঁদপল্সে সর্বস্ব অর্পণ করিয়া 
যৌবনেই থেরী হইয়াছিলেন। তিনি পরম রূপসী ছিলেন। 
তাহার কবিত্বপুর্ণ রচনায় জরা তাহার রূপ কবি প্রকারে 
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শা্পিলা লিপি শপ শি তি শিলা শত পাস্তা শ *ি লািপিনদিপস্টিলিসিকাপীসিাসি লসিপিী দস লস্ট সি পাস 


শাষণ ও বিকৃত করিয়াছে তাহাই: বিবৃত করিয়াছেন 
নি বলিয়াছেন--“আমার কেশ ভ্রমরের মৃত কাল ছিল 
এখন শণের মত সাঁদা হইয়াছে । আমি কেশে চম্পক, 
কবরী গুজিয়া রাঁখিতাঁম, কেশ সর্বদা চুর্ণকে স্থগন্ধি 
াকিত, এখন উহা শশকের লোমের মত হইবাছে। 
আমা সুনাল আয়ত আখি মণির মত ভাঁম্বর ছিল, এখন 
উহা! ঘলিন হইয়াছে । এক সময়ে ত্বর্ণবর্ণ উচ্চ নাসিকার 
কি শোভা ডিল, এখন উহা শুকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। 
আমার সার বাঁধা দ্ীতগুলি নবোদগত কদলীর মত ছিল, 
এখন নেগুলি খসিয়া পড়িয়াছে। আমার বাহু দুইটি ষেন 
ভূল অর্গলের মত ছিল, এখন নত ও ছুর্ববল 
হইয়াছে । ৮" ৭" 1 

থেরী শুভা জীবক নামক এক ব্যক্তির আম্কাঁননে 
এক ধূর্তের হস্তে পড়িয়াছিলেন। ধূর্ত সুন্দরী শোভার 
বূপে মোহিত হইয়া তাহাকে পাইবাঁর জন্য নানাপ্রকারে 
তাহার মন ভুলাইবার চেষ্টা করিল। ধূর্ত বলিল-- 
“তোমার চক্ষু ছুইটি হরিণীর চক্ষুর মত কিংবা তোমার 
সীখি পার্বতী কিন্নরীর আখির তুল্য, এ চক্ষুঃ দেখিলে কি 
প্রেমের তৃষ্ণা বদ্ধিত হয় না?” 

শুভা তীহাঁর চক্ষুঃ দুইটি উৎপাঁটন করিয়৷ ধূর্তের 
হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,_“হে পুরুষ, তুমি যাহার 
আদর কর সেই চক্ষু দুইটি এই লও।” ধূর্তের মনের 
৯০ 


৪ 
ক 
। ৬ 
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পাপ লালসা দূর হইল। সে কহিল, “আমাকে ক্ষম! 
কর, আমি আর কখনও শুদ্ধতম। ব্রন্ষচারিণীর অপমান 
করিবনা 1৮ 

শুভ ধূর্তের হস্ত হুইতে মুক্তি পাইয়া তগবান্‌ বুদ্ধের 
সমীপে গমন করিয়া তাহার পাদপদ্মে আত্ম স্মর্পণ 
করেন। তাহার কৃপায় তিনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়াছিলেন । 
ত্রিশটা গাথায় শুভ এই বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন । 

থেরী খষিদাসী চল্লিশটী গাথায় তাহার ছুঃখময় জীবন- 
কথা বিবৃত করিয়াছেন । তিনবার তাহার বিবাহ হইয়াছিল । 
তিনি ম্ুশীল। ও সেবাপরায়ণ ছিলেন। স্বামী ও তাহার 
স্বজনগণের মনস্তষ্টির জন্য তিনি সর্বপ্রকার ক্রেশ স্বীকার 
করিতেন। তথাপি এই নারীর ভাগ্যে সাংসারিক সুখ লাভ 
হইলনা। অতঃপর ভগবান্‌ বুদ্ধের চরণাশ্রয় করিয়া তিনি 
অমৃতত্ব লাভ করেন। 

থেরী স্থমেধার জীবনকথা বহু শ্লোকে রচিত বলিয়া 
“মহানিপাত” বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। স্থমেধ! 
মঞ্চরাজার কন্যা; মন্তাবতী নগরে তাহার জন্ম। 
বাঁরণাব্তীর রাজা অনিকর্ত তাহার প্রেমার্থী হইয়াছিলেন, 
তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। তিনি বাল্যকীল 
হইতে বৌদ্ধ ধর্মে অনুরাগিণী ছিলেন তিনি শ্বীলবতী, 
বহু শীস্তে পটু, বন্তণী ও ম্ুগত ধর্থে রতা বলিয়া সকলের 
শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। রাঁজপরিবাঁরে বিলা স-ব্যসনের মধ্যে 
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পালিত। হুইয়।ও স্থমেধার সংসারহ্থখের প্রতি বিন্ুমাত্র 
আকর্ষণ ছিলনা । সহস! রাজকন্য। একদিন মাতাপিতাকে 
কহিলেন_-“অশুভকাল গত হইয়াছে, ভগবান্‌ বুদ্ধের জন্মে 
শুভ কালের উদয় হইয়াছে, আমি এ জীবনে ব্রহ্মচধ্য ও শীলধন্মন 
ত্যাগ করিবনা, আমি এই গুহে আর অন্ন গ্রহণ করিবনা, 
বরং অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিব।” ভূতলে লুঠিত হইয়া 
রাজপুজী কাঁদিতে কীদিতে বারংবার মাতাপিতাঁকে এই কথ 
ব্লিতেছিলেন। মাতাপিতা কহিলেন,_-“বৎসে, দুক্ধর ব্রহ্মচর্ধ্য 
ও শীলধন্ম ত্যাগ কর, বারণাব্তীর রাজ অনিকর্ত তোমাকে 
বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন, তুমি এই যৌবনে প্রভূত্ব ও 
ধনৈশ্বধ্য ভোগ কর।৮ স্থমেধা কহিলেন--“আমি সংসারস্খ 
চাই না, নাহয় প্রব্রজ্যা, নাহয় মৃত্যু বরণ করিব।” 
মাতাপিতার নিকট বিদাঁয় লইয়া পুণ্যবতী স্থমেধা থেরী হইয়া 
অব্যাত্ন্থখের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। 

থেরীগাথায় আমরা তিয়ান্তরটি মহীয়সী বৌদ্ধনারীর পুণাময় 
জীবনের গৌরবকাহিনী পাঠ করিতে পারি। ইহার! জ্ঞান- 
গৌরবে, বিদ্যাগৌরবে ও ধর্ম্মগৌরবে গরীয়সী ছিলেন) ইহাতে 
সন্দেহ করিবার হেতু নাই! থেরী পটাচারার বাখ্মিতায় 
মোহিত হইয়া একদিনে পাঁচশত নারী বৌদ্ধধশ্মে দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। থেরীগাথায় কেবল তিয়ীন্তরটি পুণ্যবতী 
ভিক্ষুণীর বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিলেও ভারত ইতিহাসের সেই 
গৌরবময় যুগে গঙ্গাপ্রবাহিত প্রদেশে শত শত থেরী অমৃতমধুর 
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লা পনি লা শি লালা পাস্সপিশ আসছি পাপী তি শি পিছ লাস তি 7৯ পিস ৯০ আসি চে এ 


ধর্মকথা! প্রচার করিয়া নারীজনম সার্থক করিয়াছিলেন। 
তখন নারীদের জন্য ছোট-বড় বি্ধাগীঠ ছিল কিনা তাহা 
অসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু এই সকল নারী যে পন্থিবার মধ্যে 
সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে কাহারও মনে সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। সম্ভবতঃ ধন্মশান্সে ও ললিত কলাঁয় নারীরা 
মাপ্রাপ্ত হইভেন ! ভখন অবরোধ ও অবগুগন ছিল না, 
হীরা সম্পর্ণ স্বাধীনভাবে দেশে দেশে ধন প্রচার কহিহেন। 
ভগব;ন, নাঁণীজাঁতিকে ধন্গপ্রচারের পুর্ণ অধিকার প্রদ। 
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একাদশ অধ্যায় 
_2(8)2- 
আর্থিক ও আলা বাজি অব্বস্থ। 

কোনো কোনো বিদেশীর সুবা এই বলিয়। ছঃখ প্রকাশ 
করিসাছেন যে, প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে ধন্ম ও দর্শনাদি 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন। দৃষ্ট হয় কিন্তু লোকে কি 
প্রক্রে ভীহাদের ্রীধিকা : অজ্ভন করিয়া খাকে, দেশে কি 
প্রকারে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে, কি প্রকারে খেই অর্থ সমাজ 
মধো [বভুক্ত হইতেছে, এই অঞ্চল প্রশ্নের ধংবাবাহিক কোন 
আলোচন! দৃষ্ট হয় না; কেবল প্রনদতঃ কোনে। কোনো স্থলে 
উহার উল্লেখ করা হইয়াছে । অধ্যাপক জিমার (17070699501. 
£/1157017), ডাক্তার কিক (1) 170) ও অধ্যাপক 
হপ্কিনন, (10159301 [70৮01119 ) এই বিষয়টি বেদ 
মহাকাব্য ও জাতক অবলম্বনে যগ্কিঞ্িৎ আলোচনা 
করিয়াছেন 

মগধরাঁজ অঙাতশক্রত একবার ভগবান্‌ বুদ্ধের সহিত দেখা 
করিতে গিঘ্াঁছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে এইরূপ প্রন্ন করিয়। 
ছিলেন-_- 

মহাত্বন্,ঁ আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ 
করায় ফি লাভ হইয়াছে ? অপর সকল লৌকে যে-সকল শিল্প 


১ 


১৫০ বৌছধ-ভারত 


০০০ 
সি লাল সস নক শীট লো শপ স্টপ পি পছি এ ক্রেন লী্িলসটিতীং সি ৯ পাস্পিতা সপিস্পিপসিসি স্টিল স৯তপাজপাসসি লিপি পিপিপি পিপিপি স্ছি এ ৯ 


বা জীবিকাব্রত গ্রহণ করে তন্দারা তাঁহার! কিছু-না- কিছু অর্থ 
উপার্জন করিয়। থাকে । এই উপায়ে তাহারা ব্যক্তিগতভাবে 
স্থখলাভ করিতেছে এবং পরিজনবর্গকেও সুখী করিতেছে । 
কিন্তু মহাতুন্, আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া যে সন্ন্যাসজীবন 
গ্রহণ করিলেন তদ্দারা আপনি কোন্‌ আশু স্থুফল লাভ 
করিলেন ? 

অজাতশত্র তাহার বক্তব্য মধ্যে (১) মানত (২) 
অশ্পপাল (৩) সারথি (৪) ধানুকি (৫১৩) নয় 
শ্রেণীর সৈন্য (১৪) দাস (১৫) পাচক (১৬) ক্ষৌর- 
কার (১৭) অনুচর (১৮) মোদক (১৯) মালাকর 
(২০) রজক (২১) ভন্তবায় (২২) ঝুড়ী-নিশ্মীতা 
(২৩) কুস্তকার (২৪) কেরাণী (২৫) হিসাঁবলেখক 
এই সকল শিল্পী ও কন্কীর উল্লেখ করিয়াছিলেন । 

রাজার সহিত প্রত্যহ যে-সকল শিল্পী ও কম্দীর দেখা 
হইতে পারে এই তালিকামধ্যে তাহাদের নামই আছে। 

প্রাচীন কালের অপর কোন কোন গ্রন্থে আঠার প্রকার 
শিল্পীর বিবরণ পাওয়া যাঁয়। ইহারা যথারীতি সম্প্রদায়বদ্ধ 
বাস করিত। 

(১) সুত্রধর--ইহারা কাণ্টিদ্বারা কেবল বাক্স, আসন 
প্রভৃতি প্রস্তুত করিত এমন নয় ইহার! গৃহ, নাঁনাপ্রকার যন্ত্র ও 
জলযান নিম্মীণ করিত। 

(২) কর্মকার--ইহারা নানা ধাতুদ্ধার বিবিধ দ্রব্য 


চে 


আর্থক ও সামাজিক অবস্থা ১৫১ 


স্দিলাস পাটি পি পি লো » পাস পিসি তাস পা ৬ সিল ভপাসিপাসটিলি সত সপ সমিশাসিছি তি লাস্িলিস্ছি পাপা শসিাসিত সিসি শাঙ্ছি পরিলিসমিপা সাপ পিস সপ পবা শি পা সিস্ট টিসি সচল তা অলির 


নির্মাণ করিত। লৌহদ্বারা৷ ইহার! লাঙ্গল, কুড়,ল, নিড়ানি, 
করাত, ছুরি এবং অপর নানা প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত করিত। লৌহ- 
বার! সুন্মম সূচীও নির্্িত হইত। ইহারা স্বর্ণ ও বৌপ্যত্ারা 
নান দ্রব্য ও অলঙ্কার তৈয়ার করিত। 

(৩) প্রস্তর-শিল্পী-- ইহার! ঘরের ও জলাশয়ের সোপান, 
কাষ্ঠনির্্িত গৃহের ভিত্তি, খোদিত ্তত্ত প্রস্তরের বাটা ও বাসন 
প্রভৃতি নিশ্মীণ করিত। 

(৪) তন্তবায়__ইহার। কেবল সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র বয়ন 
করিত এমন নহে; ইহার! অতি সুক্স্ম মস্লিন বন্ত্র বয়ন করিয়া 
উহ! বিদেশে চালান দ্রিত। ইহাঁর। অতি মুল্যবান রেশমী 
বন্ধ, নানা প্রকার কম্বল ও আসন প্রস্তৃত করিত। 

(৫) চণ্কার-_ইহারা নানাপ্রকার পাঁদুক। প্রস্তত 
করিত। ইহারা নানা কারুকাধ্য-খচিত পাছুক1! এবং 
নানাপ্রকার দ্রব্য তৈয়ার করিত। 

(৬) কুস্তকার-_ইহাঁরা গৃহস্থের নিত্য ব্যবহাধ্য থালা, 
বাটা, বাসন প্রভৃতি নানাপ্রকার বস্তু প্রস্তুত করিত এবং সময়ে 
সময়ে এ সকল দ্রব্য ফেরি করিত । 

(৭) গজদন্ত-শিল্পী__ ইহার! নিত্য ব্যবহাধ্য নাঁন। জিনিষ 
এবং বহু মূল্যবান কোন কৌন দ্রব্য নিম্মীণ করিত। 

(৮) কাপড়ে রঙ. করার শিল্পী__তাতীরা যে কাপড় 
তৈয়ার করিত এক শ্রেণীর শিল্পী সেই সকল কাপড় নানারঙে 
রূডীন করিয়া দিত। 


১৫২ বৌদ্ধ-ভারত 


পাটি কলসি 


(৯) মণিকর-_ইহাঁরা মণিমাণিক্যদ্বারা নান। আকারের 
অলঙ্কার নিম্মীণ করিত। শাক্যস্ূুপে সেকালের বহুপ্রকারের 
রত্বালঙ্কার পাওয়া গিয়াছে । 

(১০) মৎস্যজীবী-_ইহখরা নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় 
করিত। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার কথ! প্রাচীন সাহিত্যে কোঁন 
স্থানে দৃষ্ট হয় না। 

(১১) কসাই--প্রাচীন গ্রন্তে কসাইখানার উল্লেখ 
আছে। 

(১২) ব্যাঁধ ও শিকারী--ইহা'রা বন্য প্রাণী বধ করিয়! 
এবং নানা প্রকীর উান্তজ্জ সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত বিক্রয়্থ 
নগরে লইয়া আমদিত। 

(১৩) সুপকার ও মোদক--এই শ্রেণীর লোক জন- 
খ্যায় বু ছিল। 

(১৪) ক্ষোরকার- ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাঁস করিত। 
ইহারা নানাপ্রকার স্বৃগন্ধি ছব্যের ব্যবসায় করিত এবং ধনীদের 
স্থশোভন শিরন্ত্রাণ স্থসজ্জিত করিয়া দিত । 

(১৫) মালাকর ও পুস্প-বিক্রেতা । 

(১৬) নাবিক__ইহারা বড় বড় নদী ও সমুদ্রে নৌ- 
টাঁলনা করিত । 

(১৭) ঝুড়ী-নিশ্মীতা । 

(১৮) চিত্রকর । 

এই সকল শিল্প ও কৃষিকাধ্য দ্বারাই দেশের অধিকা'শ 


মা ও সামাজিক অবস্থা ১৫৩ 


লোক জীবিকার্জন করিত। কিন্তু সেই প্রাচীনকালে এই দেশে 
জল ও স্থলপথে বণিকগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য বহন করিয়। 
অর্থোপার্জন করিত। স্থলপথে শকটে এবং নদ্রীপথে ও 
সমুদ্রের উপকূল দিয়া ক্ষুদ্ব-বৃহ্ড জলধানে বাণিজ্য-সম্ভার বাহিত 
হইত। খন নিশ্মিত পথ কিংবা সেতু ছিল না। পণ টি 
মন্থরগতিতে জঙ্গল ও ক্ষেত্রের মধ্যবন্তী সংকীর্ণ গথ দিয়া 
যাতায়াত করিত। শকটগুলি কখনও ঘণ্টায় দুই সা 
অধিক চলিতে পারিত ন|। 

অতি প্রাচীনকালে এই দেশে মুদ্রার গরচলন ছিল না। 
তখন পণ্যের বিশিময্ে পণ্যের আদান প্রাদান হইত। কিন্তু 
ভগবান্‌ বুদ্ধের আ না বুপুর্ণন হইতেই এই দেশে মুদ্রার 
প্রচলন হইয়াছিল। রৌপ্য মুদ্রা তখন ছিল ন!। নিদ্দিষ্ট 
ভার বিশিষ্ট ধাতু খণ্ডেই প্রধানত: জিনিষের সুলা স্থির করা 
হইত। তখন কহাপণ বা কার্ধাপণেরই ব্যবহার ছিল। জাতকে 
শিক্ব (নিক ১ সব (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাঁপণ ( কাঁষাপণ ), 
কংস (ক্ষ বাকাংস্য), পাদ, মাসক (মাষ1), কাকণিক। 
( কাকিণী), সিপ্লিক! প্রভৃতি মুদ্রা কিংবা মুদ্রাবৎ ব্যবহৃত বস্তু 
নাম পাওয়া যায়। 

এখন বড় বড় নগরে অভাবের যে বীভৎস দৃশ্য দেখা যায়, 
প্রাচীন ভারতে কুত্রাপি তেমন অভাব ছিল বলিয়। মনে হয় না। 
তখন কোন স্বাধীন ব্যক্তি অর্থ লইয়! পরের কাঁধ্য করিতে 
প্রায়শঃ সম্মত হইত ন!। 


শে উপাস্তিাসিী * 


১৫৪ বৌদ্ব*ভারত 


তখন একদিকে যেমন তীব্র দারিদ্র্য ছিল না, অন্যদিকে 
তেমন অতিশয় সমৃদ্ধের সংখ্যাও অধিক হইতে পারিত না । 
তক্ষশিলা' শ্রাবন্তী, কাশী, রাজগৃহ, বৈশালী, কোশন্বী প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ নগরে তখন ক্রোড়পতি বণিক অতি অল্পই ছিল। তখন 
ভূম্যধিকারীর উপদ্রব ছিল না। সাধারণতঃ পল্লীবাসীর৷ 
আপনাদের নির্বাচিত মণ্ডলের নায়কতায় স্বীয় জমি চাষ ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকাধ্য করিয়া স্থথে জীবন যাপন করিত। 


সভন-লাণিজ্য 


প্রাচীন ভারতে স্থল-বাঁণিজ্যের প্রধান বাহন ছিল গো-যাঁন। 
পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সেকালে স্থগঠিত পথ ছিল না। পর- 
বর্তী কালে যখন বৌদ্ধধণ্ম গ্রচারের জন্য গ্রচারকগণ দেশে দেশে 
গমন করিতেন তখনকার দুইটি পথের অস্পষ্ট বিবরণ পাঁওয়! 
যায়। সেই সময়ে বণিকের! শ্রীবন্তী নগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম 
বাত্রা করিয়া মাহিষ্যাতি, উজ্জয়িনী, বিদিশা, কোশম্বী ও সাকেত 
হইয়া পৈঠান নগরে গমন করিত। আবার তাহার! শ্রাবন্তী 
হইতে দক্ষিণ-পুর্ব্বে কপিলবাস্ত, কুশীনগর, পাবা, হস্তিগ্রাম, 
বৈশালী, পাটলিপুভ্র, নালন্দা হইয়া রাঁজগুহে গমন করিত। 
এই পথে সম্ভবতঃ গয়ায়ও যাতায়াত করা হইত। তাম্রলিপ্তী 
হইতে বাঁরাণসী পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল দিয়া একটি পথ ছিল । 
বারাণসীর বণিকেরা গোযানে উজ্জধ্বিনী এবং বিদেহের বণিকের 
গান্ধার পর্যন্ত বাণিজ্য করিতে যাইত এইরূপ বর্ণনা! পাঁওয়া যাঁয়। 


আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ১৫৫ 


পথে দন্থ্যুভয় ছিল। দন্থ্যুরা দলবদ্ধ হইয়া কখন কখন বণিক- 
দিগকে আক্রমণ করিয়! তাহাদের সর্বস্ব লুন করিত। দস্থ্যুদের 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়। যাত্রা 
করিত ৷ এই যাত্রিদলের যিনি নেতা হইতেন তাহার উপাধি 
ছিল “স্বার্থবাহ” ৷ উজ্জ্িনী, ভূগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে 
যাইবার সময়ে বণিকদিগকে মরুভূমি অতিক্রম করিতে হইত। 
রিস্ডেভিডস্‌ বলেন-_]1) 01095915050) 09967 ৮/53৮ ০1 
[২711000009, 070 02125215210 5210 00 02561 0215 
1) (102 101210 200 600০ £01090 170 2» “[ু,9070-01100 
৮1)0 1015 8.5 0100 0065 017 29 00909 15916 6076 
[12100 10969 105 00521751108 0) 5025. রাঁজপুতনার 
পশ্চিমদিকের মরুপ্রাস্তর অতিক্রম করিবার সময় বণিকের! 
তাহাদের শকট কেবল রাত্রিকালে চালনা করিত। তাহাদের 
নিযুক্ত পখ-প্রদর্শক (1,970-0110) পথ দেখাইয়া লইয়। 
যাইতেন। নক্ষত্র দেখিয়া সমুদ্রমধ্যে যেমন করিয়া পথ নির্ণয় 
করা হয়, এই ক্ষেত্রেও সেইরূপ করা হইত। 

বণিকের। যখন দীর্ঘ বন্পথ অতিক্রম করিত তখনও তাহার 
রক্ষী নিযুক্ত করিয়৷ আত্মরক্ষা করিত। 


অর্পবপোত ও সম্মুদ্র-বাঁশিজ্য 


স্থপৃ্পারক, সমুদ্রবাণিজ, বাঁবেরু, মহাজন প্রভৃতি বহু 
জাতকে সমুদ্র-বাঁণিজ্যের উল্লেখ আছে। পালি ও সংস্কৃত 


১৫৬ বৌদ্ধ-ভারত 
সাহিত্যগ্রন্থে যে সকল সামুদ্রিক জলযানের বর্ণনা পাওয়া 
যায় সেইগুলি খুব বৃহ আয়তনের ছিল বলিয়া মনে হয়। যে 
অর্বণে!ত আরোহণ করিয়া যুবরাজ পিংহবাহু সিংহলদ্বীপে 
গমন করিয়াছিলেন সেই পোতে যুবরাজ বাতাত পাঁচশত বণিকৃও 
ছিল। বে জলধানে পাঁণ্তা রাজকুমারী সিংহলে গমন করিয়া- 
ছিলেন সেই যানে আঠার শত রাঁজকশ্ুচাঁরী, পঁচান্তর জন ভূত্য, 
বছুসংখ্যক ক্রীতদাস এবং শশ শত কুমারী কন্যা ছিলেন। 
ভারতীয়দের নৌ-বাণিজ্যের দক্ষতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য 
ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে বহুবচন উদ্ধত কর যাইতে 


রত 


ঃ 


পাঁরে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির উল্লেখ করা হইল ন।। কলিকাতা 
ন্গরস্থ সংস্কৃত কলেজের পুস্তলালিয়ে এুক্তিকল্পতরু নামে 
একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । এ খ্রন্থে জল-যান- 
নির্দ1ণ-শিল্প বিস্তারিতভাবে আলোচিভ হইয়াছে । 

জলযানের আকৃতিগত পার্থক্যের হিনাবে “যুক্তি-কষ্টীতরু” 
যাঁনঞ্লিকে মে[টামুটি “সামান্যু” ও “বিশেষ” এই দুই শ্রেণীতে 
ভাগ করিয়াছেন। “সানান্য” যানগুলি সাধারণতঃ নদীগর্তে 
বিচরণ করিত । “বিশেব” যানগুলি সমুদ্রধাত্রার জন) ব্যবহৃত 
হইত। সামান্য” যানগুলি দশ প্রকারের যথা -ক্ষুত্রা, মধ্যমা, 
ভীমা, চগলা, পটলা, ভয়া, দার্থা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থর] । 
এই যানগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রা দৈথ্যে, প্রস্থে ও উচ্চতায় সর্ববাঁপেক্ষা 
শুদ্র । ইহার দৈর্ঘা, প্রস্থ ও উচ্চত। যথাক্রমে ২১, ৫1০, ৫1০ 
হস্ত। পরবন্তী যাঁনগুলির আয়তন ক্রমশঃ অধিক। মন্থর! 


আর্থিক ও সামাজিক অবস্থ' ১৫৭ 


সর্ববাপেন্ষণ বৃহ । এই শ্রেণীর যানের দৈধ্য ২১০, প্রস্থ ১০৫, 
উচ্চত। ১০৫ হস্ত! দৃশপ্রকাঁক যানের মধ্যে ভীমা, ভয়া ও 

ভরাকে “অশুভ প্রদদা, বলা হইয়াছে । বোধ করি নদীবক্ষে 
যাতায়াতের পক্ষে এই যানগুলি অনুকূল ছিল না। 

“বিশেষ” শ্রেণীর যাঁনগুলিকে প্রধানতঃ “দীর্ঘ” ও উন্নশু' 
এই হুইভাঁগে বিভক্ত এর! হইয়াছে । সম্ভবতঃ “দীর্ঘ দৈর্ঘোর 
এবং উন্ন হা” উচ্চতার জন্য গ্রসিত ছি 

'দীর্ঘা'জাতীয় দশ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে বথা__ 
দীঘিক1, তরণী, লীলা, জন্গর!, গ।মিনী, তরি, ০ প্লাবিনী, 
ধাদিণী ও বেগিনী। বেগনা অব্বাপেক্ষা বৃহৎ । ইহার দৈর্ঘ্য 

৫২১ প্রস্ত ৩১1০ উচ্চতা ২৫॥০ ভাতি। পীর্ঘ।সজা তীয়। যানের 
মধ্যে লীলা, গামিনী ও প্লাবিনী অশুভপ্রদা” বলিয়া কথিত 
হইগুছে। 

'উহ্তা জাতীয় পাচ প্রকার জলযানের উল্লেখ আছে। 
উদ্দা, অনুর্ধী, স্বর্ণমুখী, গঠিণী ও মন্থর। উক্ত পাঁচ প্রকীর 
যানের মধ্যে অনুদ্ধা, 1ভিণী ও মস্থরাকে নন্দিতা, এবং 
উদ্ধীকে শুভদা বল হইয়াছে । 

যুক্তিকল্প চরুগ্রন্থে জলবাঁনের চিত্রণ সম্মন্ধে বু কথা 
আছে ' যানের কক্ষপ্তলি কণক, বু্ভত ও তাঁর এই ধাতুত্রয় 
॥। ইহ।দের মিশুদ্রব্যদ্বারা সুসজ্জিত করা হইত। চতুঃশুজ বা 
চারি দাস্তলের যান শাদাবর্ে, ত্রিশুজ যান রক্তবর্ণে, দবিশর্গ যান 
পীতবর্ণে এবং একশৃজ যান নীলবর্ণে চিত্রিত করিবার নিয়ম 


* 


১৫৮ বৌদ্ধ-ভারত 


ছিল। যানের মুখ বা গলুই সিংহ, মহ্ষি, নাগ, হস্ত, ব্যাত্ব, পক্ষী, 
ভেক বা মানুষের মুখের মত করিয়া নিশ্মীণ কর হইত। যানের 
মুখ স্তৃবর্ণ বা মুক্তাহারে সুুসড্জিত করা ভদ্র বলিয়৷ বিবেচিত 
হইত। 

যে যানগুলির কুটরী বা কক্ষ খুব বুহত্ড সেইগুলিকে 
“সর্ববমন্দিরা” বলা হইত । এই শ্রেণীর যান রাজধন, অশ্ব ও রমণী 
বহনের প্রশস্ত যান বলিয়া বিবেচিত হইত। আর এক শ্রেণীর 
যানকে “মধ্যমন্দিরা” নাম দেওয়া হইয়াছে । এই যানগুলি 
বর্ষ খতুতে রাজাদের বিলাঁসযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হইত। যে 
যানগুলির কুটরী গলুইর দিকে থাঁকিত সেইগুলির নাম ছিল 
“অগ্রমন্দিরা” । এই যানগুলি দুরপ্রবাস যাত্রায় এবং রণে 
উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত । 

অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা যবদীপে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । ভারতের বিবিধ শিল্প তথায় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 
তথাকার বোরোবদর মন্দিরগাত্রে প্রস্তর-খোদিত জাহাজ ও 
নৌ-যাত্রীর ছবি দেখা যায়। খুষ্টের প্রথম শতকে ভারতীয়ের 
কেমন করিয়া যবদ্ধীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন উক্ত 
চিত্র তাহাই স্মরণ করাইয়৷ দেয়। খুষ্টের পঞ্চম শতকে 
পরিব্রাজক ফাহিয়েন একধানে সিংহল হইতে তিনমানে যবদ্বীপে 
গমন করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় দ্বিতীয় ও ভূতীয় শতাব্দীর কোন 
কোন অন্ধমুদ্রার উপরে দ্বি-শৃঙ্গ পোঁত অঙ্কিত আছে। এ 
পোতগুলি বৃহদাকারের ছিল বলিয়। অনুমিত হয়। ভিনসেপ্ট, 


আর্থিক ও মীমাজিক অবস্থা ১৫৯ 


আয এপি এ পাস সি াস্সিলসসি িপস্সি রিি পিসসি ছিলি, পো সিল ৯ সিল বিএসসি শা সরা সিসি লী সিস্ট জসসি ি শাসটি পস্স্িতিসসি সিসি এসসি নস পা তা শশা ৯৯ পাস সি দতস লিলি পসরা টি ক স্ছ 


স্মিথ, এঁ মুদ্রাঞ্চলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া _বলিয়াছেন__ 
“কতকগুলি মুদ্রার উপর পোত অস্কিত রহিয়াছে, ইহা৷ হইতে 
মনে হয় জ্ঞানশ্রীর (১৮৪-_-২১৩ খুষাব্দ ) প্রভৃত্ব যেমন স্থল- 
ভাঁগে তেমন জলভাগেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। 

সিওয়েল্‌ সাহেবের মতে এঁ সময়ে জল স্থল উভয় পথেই 
পশ্চিম এসিয়া, গ্রীস, রোম, মিশর, চীন ও অপর বনু প্রাচ্য 
রাজ্যের সহিত ভারতের বাণিজ্যসন্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । 

ইহ! একরূপ নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় বণিকগণ সেই অতীত 
কাঁলে তাহাদের পণ্যপূর্ণ জলষান লইয়া দ্বীপান্তরে গমন করিত। 
জলযানগুলি নদী বা সমুদ্রতীরবর্তী বন্দর ( পষট্টন ) হইতে যাত্র। 
করিত । বারাণসী, চম্প।, ভূগুকচ্ছ প্রভৃতি পট্টন হইতে বাণিজ্য- 
পোত বিদেশে যাত্রা করিত। জলযানগুলি চাঁলন। করিবার 
জন্য নিয়ামক (0119) নিযুক্ত হইত। নিয়ামকগণ দিবা- 
ভাগে সূরধ্য এবং রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিয়৷ দিক্‌ নির্ণয় করিত। 
কদাচ প্রতিকূল বায়ুযে(গে পোতগুলি সমুদ্রতীর হইতে দুরে নীত 
হইলে নিয়ামকগণ পোষ কক ছাঁড়িয়। দিয়া কোন দিকে স্থল 
রহিয়াছে তাহ! জানিয়৷ লইত। 

অজন্তার ২নং গুহায় নৌকা ও অর্ণবপোতের চিত্র পাওয়। 
গিয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই 
বিষয়ে প্রবাসী পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখিযাছিলেন তন্মধ্যে 
বলিয়াছেন-__“এই যুগে ভারতবর্ষের নৌ-শক্তিও বিশেষ পুষ্িলাভ 
করিয়াছিল। ততকালিক শিল্পকলাতেও তাহার আভাঁষ পাওয়া 


১৬০ বৌদ্ধ-ভারত 


সি উল সদ সিপাসিলা পা সস ০০ শি সিসির সিল সিভি বাসিলি শা পিল] ৯ পা তিক সছিলাস্টিিসিতি সিল পিস 


যায়। তখন শত শত রণতরী রাজকীয় নৌ- বাহিনীর উৎকর্ষের 
পরিচয় দিত। এই নৌ-বাহিনীর সাহায্যে দ্বিতীয় পুলকেশী পুর্বব 
সমুদ্রের অধিশ্বরী পুরী নগরী জয় করেন। এই সময়েই গুজরাট 
বন্দর হইতে দলে দলে সাহসী ব্যক্তি ভারতমহাসমুদ্রের বীচি- 
বিক্ষু্ধ নীলানুরাশি ভেদ করিয়া এক অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র আবি- 
ধারের আশায় উৎ্সাহান্বিত হৃদয়ে অর্ণবপোত যাত্রা করেন। 
তাঁরপর ঘবদ্বীপের কুলে উপনীত হইয়া সেই স্থানে উপনিবেশ 
সংগঠন কাধ্যে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন । 

এই প্রবন্ধে অজন্তার নৌ-চিত্রসমূহের যে ছুইথ|নি 
চিত্র সন্নিবেশিত হইল এ চিত্র এ যুগের ভারতবাসীর 
সমুদ্রযাত্র! ও সামুদ্রিক বাঁণিজোর পরিচায়ক তাহাতে অনুমাত্র 
সন্দেহ নাই। গ্রিফিথস্‌ সাহেবের মতেও এইগুলি প্রাচীন 
বাণিজ্যের সাক্ষ্য প্রদান করে। 

1170৬ 29 2» ৮1৮10 66506110101) 60 2500101)6 (010101) 
006 01 10012 অর্থাৎ এই সকল প্রাচীন ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। 

ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ কৌটিল্যের অর্থশীন্্রকে অতি উপাদেয় 
তথ্যপূর্ণ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। কৌটিল্য বা 
চাঁণক্য মৌর্ধযবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন । তৎ- 
প্রণীত অর্থশান্ত্রে খুষপূর্বব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকের রাজ্য- 
শাসনপ্রণালী, ধর্থা, আঁচারব্যবহার ও সামাজিক অবস্থা 
সম্বন্ধে বহু তথা জানিতে পারা যায়। কৌটিল্যপ্রণীত 
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আর্থিক ও সামাজিক জা ১৬১ 


লী আলী পিপি স্টিতী লাস পাস্টিতী স্পিন সিল আসছিল পস্দিি পান্টি পিসিবি সি লীলা লি লি স্দর্পা সন পিসি সলিল সতী স্পট ঈতোস্টিলি সি ছি সিল রসি সা বটি 


এই গ্রন্থথানি ১৯০৯ খুটাব্ে মহীশূর দরবারের আনুকুল্যে 
মুদ্রিত হইয়াছে। তাঞ্জোর জিলার এক পণ্ডিত এই 
গ্রন্থের হস্তলিপি ১৯০৫ অব্দে মহীশুর গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ 
করিয়াছিলেন। 

অর্থশান্ত্রপাঠে জ্ঞাত হওয়। যাঁয়, তখন ভারতবর্ষে রাজতন্ত্- 
শাসনপ্রণাঁলীই প্রচলিত ছিল। কোৌটিল্যের মতে রাজ! দিন ও 
রাত্রি উভয়কেই আটভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ভাগে 
কৌন-না-কোন কর্তব্য সম্পীদন কৃরিবেন। দিবাভাগে তিনি 
যথাক্রমে (১) প্রহরী নিয়োগ ও হিসাব পরীক্ষা, (২) নগর 
ও গ্রামবাসীদের আবেদন শ্রবণ, (৩) আান-আহার-অধ্যয়ন, 
( ৪) রাঁজন্বগ্রহণ, (৫) পান্রলিখন ও গুগুচরদের বক্তব্য শ্রবণ, 
(৬) বিনোদন, (৭) হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতি 
পরিদর্শন, (৮) প্রধান সেনাপতির সহিত যুদ্ধকৌশল আলোচন৷ 
করিবেন। 

রাত্রিকালে তিনি যথাক্রমে (১) গুপ্তচরদের বক্তব্য শ্রবণ 
(২) সমান, ভোজন ও অধ্যয়ন (৩) (৪) (৫) বিশ্রীম- 
সম্ভোগ (৬) নিদ্রীভঙ্গে তিনি শস্ত্রানুশাসন ও দিবসের কর্তব্য 
অনুধ্যান (৭) শাসনবিধি আলোচনা ও গুগুচর (প্ররণ 
(৮) গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণপূর্বক রাঁজসভায় গমন 
করিবেন । 

বাহার! কাধ্যক্ষেত্রে কর্মমপটুতার পরিচয় প্রদান করেন এমন 
ক্ষমতাশালী স্থপপ্ডিত কতিপয় ব্যক্তিকে রাঁজা তাহার উপদেষী। 

১১ 


১৬২ বৌদ্ধ-ভারত 


আপি সিল পা সিস্ট লাস তাস্সিহল সি সিরা শা এ সি লিস্্িটিল লা ঠ পিন সিলাস্টিত পলা পাস্টিলী সিল পেস্ট ভাসি সিটি পতি ৮ পাটি তা লীলা শি লা সিসি লি সর্প সিল িলাস্সিতি সির সিকি তস্দিপা স শাস্সি জ্র স৬- 


মন্ত্রী ও অমাত্য নিয়ো গ করিতেন। মন্ত্রী ও অমাত্য ব্যতীত 
আরও অনেক উচ্চ রাঁজকর্মমচারী থাকিতেন। তাহাদের এক 
এক জনের উপর বিশেষ বিশেষ কাধ্যের ভাঁর থাঁকিত। ঘিনি 
রাঁজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইতেন তাহার উপাধি ছিল 
“সমাহর্ত।” । রাঁজকরের হিসাব লিখিয়া যিনি উহ! রা্কোঁষে 
জম দিতেন তিনি “সন্নিধাত।” নাঁমে উক্ত হইতেন। 

পুরোহিত অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজকম্মচারী ছিলেন। বিচার 
পর্যবেক্ষণ ও যাগবজ্ঞের ব্যবস্থা তাহার কর্তব্য কাধ্য ছিল। 
যিনি সচ্চরিত্র, উচ্চবংশজাত, বেদ-বেদাঙ্গে স্পপ্ডিত, রাষ্ট্রনীতি- 
বিশারদ, যিনি অথর্বব বেদ-বিহিত ক্রিয়াকন্ম সম্পাদন করিয়া 
রাজার বিপদ নিবারণে সমর্থ এমন ব্যক্তিই প্রধান পুরোহিত 
নিযুক্ত হইতেন। 

এই সকল উচ্চ কনম্মচাঁরী ব্যতীত আরও কতিপয় “অধ্যক্ষ” 
ছিলেন। ইহাদের কেহ খনির তত্বাবধান, কেহ শিল্প-বাঁণিজ্যের 
তদন্ত, কেহ জিনিষের মূল্য নিপ্ধীরণ, কেহ গোঁশালার 
তত্বাবধাঁন, কেহ হন্তিশালা, কেহ বা অশ্বশালাঁর তত্বাঁবধান, 
কেহ বা শুল্ক আদায় করিতেন । 

সৌর ডাকাত ও ছূর্ববত্তদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা 
দেশের সর্ববাংশে নানাশ্রেণীর গুপ্চচর নিযুক্ত করিতেন। কৃষক, 
ব্যবসায়ী ও অপর নান! সন্প্রদারের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক 
গুপ্তচর শিযুক্ত হইত। শান্তিরক্ষক কর্মচারীর চোর ভাকাত- 
দিগকে ধরিতে না পাঁরিলে অপহৃত অর্থাদির জন্য তাহারা দাঁয়ী 


আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা ১৬৩ 


স্ ও শাসিত লাস্িত পিপি সলনি লী জদা্ি পাতিল সী সি লালা পিসির পিসি সিসি পাস পা পল সি সি ঠেলা উস সি 


হইত। এই প্রকারে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত রাজা রাজকোষ 
হইতে তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিতেন । 

সেকালে রাজার কৃষিকার্যের উৎ্কর্ষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতেন। প্রজাগণ যাহাতে উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-যন্ত্রপাতি 
প্রাপ্ত হয় সরকার হইতে তাহার ব্যবস্থা করা হইত। প্রজাদের 
কৃষিকার্য্ের সুবিধার জন্য সরকার হইতে খাল কাটিয়া দিবার 
ব্যবস্থাও ছিল। যাহারা এই প্রকাঁর সহায়তা প্রাপ্ত হইত 
তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের একাংশ জলকর দিতে হুইত। 
কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ সরকারী খাসের জমি চাষ করিবার জন্য 
ক্রীতদাস, শ্রমিক কিংবা কয়েদীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। 
ইহাঁদিগকে ভূমিকর্ষণের জন্য বলদ, লাঙ্গল এবং অপর সকল 
যন্ত্র দেওয়া হইত। তখন বর্ষাঞতুর প্রারম্ভে কষকগণ শালি, 
বীহি, তিল, প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি শস্য বপন করিত। কৃষিবিভাগের 
অধ্যক্ষের তত্বাবধানে কেবল শম্য নহে, নানীপ্রকার পুষ্প, ফল, 
উদ্ভিজ্জ, মুল, তুল! এবং ভেষজরূপে ব্যবহৃত ছোট ছোট গাছ, 
লতা, গুল প্রভৃতিরও চাষ হইত। 

রাঁজকীয় খাস জমির উৎপন্ন, প্রজাদের প্রদত্ত রাজস্ব, 
লৃণিজ্য শুল্ক এবং খনির আয় এই সকলের সমগ্িই রাজার মোট 
আয় ছিল। প্রজাদের জমিতে যাহা উৎপন্ন হইত, রাঁজা উহার 
চতুর্থ কিংবা ষষ্ঠাংশ রাজকর লইতেন। রাজ্যের সমস্ত খনি 
রাজার সম্পত্তি ছিল। লবণের ব্যবসাঁও;তখন রাজার হস্তে ছিল। 
নাবালক, বিধবা ও রোগার্তেরা রাজার প্রতিপাল্য ছিল। 





১৬৪ বৌদ্ধ-ভারত 


সিসি লোিপাসটিপিসিলা ২ পাস পিসি লি পাতা সিলিস্িপাসিনতি সি লী পাস্তা তা সিলড পাস লাসটি লিস্ট তি ঈি তি পাস্টিলস্ছিতিসিরিস্টিী ক্দ্তী সি পা পাটি তি সিলসিলা াসিছ লা স্পা পাসটিলাস্সিী জি স্জ পাটি লা অপি পাত শালি লাস রাসসিতি দিলি? 


তখন রাজকীয় অনুমতিপ্রাপ্ত বি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি মোদক, 
প্রসন্ন, আসব, অরিষ্ট, মধু প্রভৃতি নামধেয় মদ্ধ প্রস্তুত করিত। 
যাহারা চরিত্রবান এমন লোকের নিকট সামান্য পরিমাণে মগ্ভ 
বিক্রয় করা হইত। কোন ব্যক্তি গোপনে মদ্ প্রস্তুত করিলে 
তাহাকে ছয় শত মুদ্রা (পাণ ) জরিমান। দিতে হুইত। 

সেকালে সমুদ্র” নদী ও হুদ যে সকল যান যাতায়াত 
করিত রাজার পৌতাধ্যক্ষ কর্মচারী সেই সমস্তের তত্বাবধাঁন 
করিতেন। যে সকল গ্রাম, সমুদ্র, হুদ কিংবা নদীর তীরবর্তী 
ছিল সেই সকল গ্রামবাঁসীদিগকে এক প্রকার শুন্ক দ্রিতে 
হইত। ধীবরগণ জাল বাহিয়া৷ যে মতম্ত পাইত উহার ষষ্টাংশ 
শুন্ধ দিত। প্রত্যেক বন্দরে ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত শুন্ধ 
ছিল, বণিকদিগকে এ শুল্ক দিতে হইত । রাজকীয় যানে যে- 
সকল যাত্রী যাতায়াত করিত তাহাদিগকে নির্দিষ্ট মাশুল দিতে 
হইত। যাহারা রাজকীয় নৌকায় শঙ্খ ও মুক্তা উত্তোলন 
করিত তাহাদিগকে সেই নৌকার ভাড়া দিতে হইত। যে 
সকল বণিকের বাণিজ্য দ্রব্য জলপথে নষ্ট হইত তাহাদিগের 
নিকট শুল্ক আদায় করা হইত না, অথবা অর্ধ শুল্ক লওয়া 
হইত। যে সকল যান পোতাশ্রয়ে দাড়াইত এ সকল যাঁনের 
মালিকদিগের নিকট গু্ধ দাবী ক্র। হইত । 

সেকালে পল্লীগ্রামে পঞ্চায়েত শাসন প্রচলিত ছিল। 
গ্রামের মণ্ডলের শান্তিরক্ষা, বিচার ও সাধারণ সম্পত্তি রক্ষা 
করিতেন। গ্রামের প্রধান কণ্মচারী “গ্রামিক' গ্রামবাসীদের 


আর্থক ও সামাজিক অবস্থা ১৬৫ 
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দ্বারা বোধ হয় নির্বাচিত হইতেন। কয়েকটি গ্রামের উপর 
“গোপ” নামে এক কর্মচারী ছিলেন। তিনি গ্রাম হইতে 
রাজন্ব আদায় করিতেন এবং মানুষ ও পণ্ড প্রভৃতির সংখ্যা- 
মূলক হিসাব রাখিতেন। 

তখন “নাগরিক” নামক এক কর্ঘচারী নগর শীসন 
করিতেন। নগরের যাবতীয় বিধিব্যবস্থা তাহার হাতে ছিল। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


(0): 


বৌদ্ধ ন্শি্প 


বৌদ্ধশিল্প বৌদ্ধধন্মের উদার উৎস হইতে উৎসারিত 
হইয়াছিল। এই শিল্পের যে নিদর্শন এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের 
সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি উহ! হইতে আমরা নিঃসন্দেহ 
বুঝিতে পারি যে, ভারতব্যাপী এক উদার ধর্রের প্রেরণায় এক 
সময়ে এই দেশে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের অসামান্য 
অভ্যুত্থান হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বেবও ভারতবর্ষে চিত্র- 
শিল্পের চ্চা ছিল। তখন শিল্পের কতদুর উন্নতি হইয়াছিল 
তাহ! প্রত্বতত্ববিৎদিগের আলোচ্য । অজস্তা, সাঁচি ভারহুত, 
করালী, নালন্দা, সারনাথ, গয়। প্রভৃতি নানাস্থলে এক্ষণে বৌদ্ধ- 
শিল্পের যে সকল ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে ; সেই সকলের মধ্যে 
বৌদ্ধশিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক 
যুগের স্ুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্লিগণ বিল্ময় প্রকাশ করিতেছেন। কত 
শিল্পী তাহাদের আজীবনের সাধনার ছারা এক একটি মন্দির 
বা গুহা চিত্রশোৌভিত করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিন্য়ান্বিত 
হইতে হয়। 

ভারত-শিল্প ধাহারা৷ অল্লাধিক আলোচনা! করিয়াছেন 


শা 


বৌদ্ধ শিল্প ১৩৭ 


স্পা স্িপাসটিত সিল সস তি 


তাহারা জানেন এই দেশের শিল্পীরা কোন বস্তু ঝাব্যক্তির 
আকৃতির হীন অনুকরণকে আপনাদের কর্তব্য বলিয়া মনে 
করেন নাই। বিশ্বপ্রকৃতি তাহার অঞ্চলতলে যে স্থষম! প্রচ্ছন্ন 
করিয়া রাঁখিয়াছেন, শিল্পী রেখাপাতে বা বর্ণভঙ্গে তাহাই 
দর্শকের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়া থাকেন। রূপের সঙ্গে 
“রূপের সীঁদৃশ্য ভীরতশিল্পের প্রধান লক্ষ্য নহে, উপলক্ষ্য মাত্র। 
বাহিরের রূপকে ভিতরের ভাবের সহিত মিলাইয়৷ এবং ভিতরের 
ভাঁবকে বাহিরের রূপে ফুটাইয়া তোলাই ভারতশিল্লের 
বিশেষত্ব । মানবজীবনের স্বখদুঃখময় বিচিত্র ঘটনার মধ্যে 
আনন্দময় দেবতার যে অনন্তলীলা হইয়া থাঁকে, কবি তাহ! 
কাব্যে, শিল্পী তাহ! চিত্রে ব্যক্ত করিয়া থাঁকেন। কবির 
ছন্দোময়ী বাণী যেমন শ্রোতার হৃদয় ভাঁবরসে পূর্ণ করিয়া 
দেয়, শিল্পীর রেখ। ও বর্ণময় চিত্রও তেমন দর্শকের চিত্ত স্পন্দিত 
করিয়া থাকে । মহাঁকবির রচনার ন্যায় শ্রেষ্ঠ শিল্পীর শিল্প 
আমাদের আত্মা সংস্কৃত ও অলঙ্কৃত করে, কেবল তাহ! নহে 
ইহার প্রভাবে আত্মা ছন্দোময় হুইয়া থাকে । এই শিল্প সীমার 
মন্দিরে অসীমের আনন্দ ধ্বনিত করিয়া তোলে। এই 
আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় কলাবিগ্ভার বিশিষ্টতা। বলের 
খষিকল্প স্থধী শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই প্রসজে 
লিখিয়াছেন,--- 

“ইহসর্ধ্বন্ব যে চাঁরুকল। তাহা। ছাড়িয়া আমরা চাঁহিতেছি 
সেই কল! যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত 





১৬৮ বৌদ্ধ-ভারত 


করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তিসমূহের মুর্তি যে 
কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে 
চাহিতেছি উচ্চতর, মহক্ুর, শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র । 

চারুকলার উদ্দেশ্য রসস্ঙ্টি। ভগব উপলদ্ধিতে এক 
রস, বিষয় সম্তোগে আর এক রস। শিল্পী এই ছুই বিষয়ের 
যে-কোনটি লইয়া! রসপূর্ণ স্্টি করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠরস, 
রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাঁহেন তাঁহ! হইলে শিল্পী 
যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরফলকে 
ফুটাইয়া তুলেন। 

আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য 
হইতেছে বৃহ-সর্ববত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা স্বন্দর বা 
অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় ব! অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে 
যাহা ভাল বা মন্দ সেই সকলের মধ্যেই এক নিগুঢ় সত্য 
রহিয়াছে । এই সত্যই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ, এই জিনিষটাই 
শিল্পী দেখাইতে চাহেন। করুণার অবতার ভগবান্‌ তথাগতকে 
শিল্পী আকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্ 
নাদিরসাহের প্রতিমুস্তিকে শিল্প-জগণ্ হইতে নির্বাসিত করিতে 
হইবে কেন? 

আর্টের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন 
কুৎসিত রবিবদ্ীর দেবদেবী মুর্তিও তেমন কুসিত। শুধু 
শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোনে সত্যের 
মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাঁধুর অতীক্দিয়পরতা, 


বৌদ্ধ শিল্প ১৬৯ 


কপিল পিসি লোপা সিসি রসি চস প লা সত পিল দা সির সির পিসির পীর অসি গা লিনা উঠত টি সর টি সি শসকিপ পট ছত্রাক সম এলি সি পি 


নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক্‌ হইতেও উহা যেমন হেয়, 
শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি। 

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী 
উলঙ্গ রমণীর চিত্র আকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে ঢুষ-দৃষ্টি 
দরিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই, তিনি 
দেখিয়াছেন খধির দৃষ্টি দিয়া। তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভগবণ 
সত্যকে । উলঙ্গ নারীর চিত্র আমাদিগকে বিচলিত করিতে 
পারে। কিন্তু সেইজন্য উহাতে যে সত্য, যে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে, তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন? 
ইন্ড্রিয়কে দমন করিতে যাঁইয়। ইন্দ্রিয়ের সত্য ভোগকে 
নির্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ বিক্ষোভ তাহার 
ভয়ে ইন্ড্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই 
অন্তরায়। 

সাধনার দিক্‌ হইতেও আর্টের যে কোনো মূল্য নাই এমন 
নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধান্ধিকের পথ এক নহে। 
সাধুর পথ “ইহা নয়” “ইহা নয়”। শিল্পীর কথা “ইহাই” 
“ইহাই*। সাধু চাছেন ইন্ড্রিয়কে দমন রাখিয়া ইহাকে দুর 
করিয়। শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্িয়ের কোন এক 
নার্দষ্ট ভঙগী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে । শিল্পী 
চাঁহেন ইন্ড্রিয়ের বিশ্ববিভৃতির মধ্যেই অতীক্দিয়কে বৌধ 
করিতে । আচার নিয়মের মধ্যে সাধু ধর্ম্জীবন গঠিত করিতে 
চাহেন, শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হুইতেই তিনি 


পি সাকির সি ছি কোস্িলীসসসিসি না ্পলীি লোম টসাসমিসিসছিোস্সিতোসসিস্মিি এি ঠা পস্টিতসি লেসটি ৮০ পা পতি সিসি পাস পি পাস লি সস পি লতি লাস্ট পিল সিল 


১৭০ বৌদ্ধ-ভারত 


শি পি লালা সি লাস্ট রা লী তাস লাস লা 


আপনাকে মুক্ত বলিয়! মানিয় লন। এই শরদধাটুক স্বদার 
জন্য ধরিয়! রাখিতে পাঁরিলে তিনি মুক্ত হইতে পারেন। 

আর্ট হইতেছে দৃষ্টির [২০%৪190০7. এই দৃষ্টি বস্তুর 
অন্তরতম রহন্তের সহিত সাক্ষাৎভাবে আঁমাঁদের এক মহজ 
পরিচয় স্থাপন করাইয়। দেয়। অনেক সময়ে অজানিত ভাবেই 
আর্টের সাহায্যে বস্তর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হই। 
এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ । 

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ্র নাই, 
আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদ্দি ধর্মের লক্ষ্য আর্টেরও তবে 
উহাই লক্ষ্য । অধ্যাত্দ্রষ্টা। যদি আত্মীকে দেখিতে পাইয়! 
শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়। না রাখেন 
তবে শিল্পীও ন্বচ্ছন্দে শরীর মধ্যে সকলরূপে আত্মার মহিমাকে 
বর্ণে, শবে, বাক্যে, প্রস্তরফলকে মুত্তিমান করিয়া পরম 
আধ্যাত্িকতাঁরই কাঁধ্য করিবেন ” 

হ্যাভেল্‌ সাহেব ততপ্রণীত [17019 509106079 2110 
7১910006 নামক গ্রন্থে ভারতশিল্পের এই আধ্যাত্মিকতাই 
বিশেষভাবে ব্যাখ্য। করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন-_ 

05156 200 10211217210 ৮0010101105 006 £009 
০0221002000 10851:6 0610 006 07956 0670010] 01 
1716107 1170120 210 151585 1061 0000 1062৮61) 200 
10021595 01061) 25 2005, 

গ্রাক ও ইটালীয় শিল্প দেবতাদিগকে নরত্বদান করিয়া 


বৌদ্ধ শিল্প ১৭১ 


সল সজকরানথি তাছি পলি ছিল পিলিস্জিরিসিলীি লা লালা পাসটিতি সিনা পাসি, লা পাস পাটি পতিতা সিলসিলা পিপাসা লাস সি বসি শস্ি সানি পাস » পা স্পস্ট শি শাসিত স্লী পকিস্টিতি সিসি লাসসিরী ভাশিদিলি সিসি 


পরমন্থন্দর মানুষরূপে চিত্রিত করিয়! থাকে; কিন্ত ভাঁরত- 
শিল্প মানুষকে দেবত্ব দান করিয়া দেবতারূপে চিত্রিত করে। 
যে-বীর্ধ্য আধ্যাত্মিকতার মধ্য হইতে প্রন্ফ্ত হয় না, সাধন! 
যে-রূপকে পবিভ্রতায় অভিষিক্ত করে না সেই বীর্য, সেই 
সৌন্দর্য্য ভারতশিল্পীর লক্ষ্য হইতে পারে ন1। 
হ্যাভেল্‌ সাঁহেব লিখিয়াছেন__ 


105 1969] 0£ 00901 106201 1)2 90 10616012 1010)- 
56] ৮9,5 1006 16015591166 0 2 1২9%)000 ৮/211101 
1000 0 2, 01109 130001798 [11502 01 919, 177115 
1062] 01 16100216 10620 %/25 1006 56611 11) 00০ 0911591 
01 [17101610920 00010 121102.0, 


ভারতশিল্পী তাহার মানসনেত্রে শুরত্বের যে আদর্শ রক্ষা 
করিতেন সে আদর্শ রাজপুত যোদ্ধা নে, এ আদর্শ ভগবান্‌ 
বুদ্ধ, কৃষ্ণ কিংবা শিব। ভারতশিল্পী এই দেশের পরমাস্থন্দরী 
নারীকে আদর্শ নারী মনে করেন নাই, তাহার চক্ষে পার্ববতীই 
নারীপৌন্দধ্যের চরমোতুকর্ষ। 

ভারতশিল্লের এই ' মহাধুগের বর্ণনা করিয়া হ্যাভেল্‌ সাহেব 
লিখিয়াছেন__ 

7) 006 21690500901). 01 1110197 191121005 2 
11101) ৩ 8::2 16৮1671105) 20151181090 2120 €0009.- 
6101) 112.01700 83015061706 2,021 01010) 62,000 00061 29 


0065 102৮9 11 0015 98590 505012115261017) 2170 
1076112115100, 


১৭২ বৌদ্ধ-ভীরত 


ল্টিলাস্সিপিসিল ছি পাস লািল সিপাস্টিপাসসিাসিপাসটিীসিলাসি লি পাস্টিপসদিপী পালা পাটি লাস পাস্িলীস্টিপসিশিিলাসিলাসি উির্লািলী পিল সিপাসি পাপী পাতাটি পাস পিসি তাস সিসি রাস্সিপিসসপাস্সিপিসিসসিপাসটিতাস্পিি এপি দ পািলাস্টিপাসি পি 


অর্থাৎ বর্তমান স্বাতন্ত্র্য ও বাহ্যসম্পদের যুগে শিল্প, ধর্ম ও 
শিক্ষা সমস্তুই যেমন স্বতন্ত্র, ভারতের সেই ধর্ম্মশিল্পের মহাঁধুগে 
তেমন ছিল না। তখন ইহাদের প্রত্যেকটি পরস্পরের সহিত 
অন্বিত ছিল। 

তখন কে শিল্পচর্চা করিতেন তংপ্রসঙ্গে হ্যাভেল্‌ সাহেব 
বলিয়াছেন 

7170 30001)15% 2010] ৯০1০ 01691 00691055155 
018005102 201509- 10000950560 00521091006 101 
01521 20005217516 2100. 0150500010১ 1006 89 109070- 
10617051017 076 91017100521 20. 10651150009] 100010% - 
101) 01 006 [0601016. 

বৌদ্ধভিক্ষুরাই অনেক সময়ে শিল্পচর্চা করিতেন। তাহার! 
শিল্পকলাকে অশ্লীল আমোদ ও উন্মাদনার জন্য ব্যবহার না 
করিয়া উহাকে লোকের আধ্যাত্ম ও মীনসিক উন্নতি বিধানের 
উপায় করিয়৷ তুলিয়াছিলেন। 

শিল্পী প্রত্যেক চিত্রে একটি বিশেষ ভাবকে মুর্িদান করিতে 
চেষ্টা করেন। ভারতশিল্পের বিশেষত্ব এই যে, অন্মদ্দেশীয় 
শিল্পী চিত্রের সকল অংশের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া 
চিত্রের মূল বিশেষ ভাবটিকেই বিশেষভাবে ফুটাইয়৷ তুলিতে 
চান। অপ্রধান অংশগুলি তিনি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। 
এই বাহুল্যবজ্জিত সরলতা ভারত-শিল্পের প্রাণ, অনাবশ্যক 
রেখাঙ্কনে, অতিরিক্ত বর্ণ-লেপনে ভারতশিল্নী তাহার চিত্র জটিল 


বৌদ্ধ শিল্প ১৭৩ 


০ সি লাস্ পাপটি লে ্সিশাসিদ কাটি স্ছরিস্টি বাসি তাস কটিং ৯ লা পাটি পী্িলা্পিশাতিসসিপাসিছ তাস পিসি সিনা পিপাসা 


করিয়া তুলেন না।  বিদেশীয় চিত্রশিল্ের বর্ণচ্ছট৷ যাহাদের 
চক্ষু বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহার! ভারতীয় শিল্পের 
ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া এই শিলের নিন্দা করিয় 
থাকেন। 

খুটপুর্বব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে স্ৃসভ্য গ্রীকগণ 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। এ ম্ুদূর অতীতকালে 
ভারতবর্ষে ছুই স্ুসভ্য জাতির সম্মিলন হুইয়াছিল। ইহার 
ফলে এই ছুই স্ুসভ্য জাতি পরস্পরের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষ 
করিয়া উপকৃত হইয়াঁছিলেন। কিন্তু স্থপপ্ডিত এঁতিহাসিকগণ 
বলেন, শিল্পবিষ্ভার জন্য ভারতীয় হিন্দুরা গ্রীকদের নিকট খণী 
নহেন। গ্রীকদের আগমনের বহু পুর্ব হইতেই ভারতীয় হিন্দু 
ও বৌদ্ধগণ তাহাদের শিল্পবিদ্ভায় উন্নতিলাঁভ করিয়া উহার 
উপরে আপনাদের নিজন্ব প্রতিভার ছাপ অঙ্কন করিয়। 
দিয়াছিলেন। গান্ধার ও পঞ্জাবে স্তস্তশিল্পে গ্রীকশিল্পের পরিচয় 
পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থবিস্তৃত ভারতবর্ষের অপর কোনস্থলে 
গ্রীকশিল্পের নিদর্শন দৃষট হয় নাঁ। গ্রীকশিল্পর শিক্ষালয়ে 
ভারতবর্ষ যদি শিল্পবিষ্ভা। শিক্ষা করিতেন তাহ! হইলে এইরূপ 
হইতে পারিত ন।। 

পঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অপর কোন স্থলে শ্রীক-ভাক্কষ্যের 
নিদর্শন দৃষ্ট হয় না ডাক্তার ফাগু সন ভারহুত স্ূুপের বেষ্টনীর 
ভাক্কর্ধ্য দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়। এই মন্তব্য করিয়াছেন,_“এই 
স্থলে যে ভাস্কধ্যবিষ্ভার পরিচয় রহিয়াছে তাহা যে ভারতীয় ইহ! 





১৭৪ বৌদ্ধ-ভারত 


পাপা ঢাল ০ পাস লা তীস লা সি পাপ পসিলাজনপকিসিপিস্টিপসনিসশিসা সী সি সি পাতি সি সি লাস পাটি সপ তি তাস সি সপ সিল সপিসিলস্পিতি আপসিনলি সিল পিপিপি সিল সি এ সি পস্িলী সিিসিসটিরসিলাস্টিলাস্িপী সিিস্টিপসিলি সি সিলসিলা 


একান্ত দৃঢ়তার সহিত ব্লা যাইতে পারে। ইহাঁর মধ্যে মিশর- 
শিল্পের বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। এই শিল্প জটিলতা- 
বঞ্জিত। বাঁবিলন বা আদিরিয়ার শিল্পপ্রভাব এতন্মধ্যে দৃষ্ট 
হয় না। এখানে স্তস্তের মস্তকদেশে যে সকল আলঙ্কারিক 
কাধ্য আছে তাহার সহিত গ্রীকশিল্পের সাদৃশ্য নাই। এখানে 
যে শিল্পবিগ্ার পরিচয় রহিয়াছে তাহা! সর্ববতোভাবে ভারতীয়- 
দের পরিকল্পিত এবং ভারতীয় শিল্পীদের দ্বার কৃত। চিত্রকলা, 
স্থাপত্য ও ভাঙ্ধ্যের জন্য ভারতবর্ষ বিদেশীয় নিকট খণী নহেন; 
বিদেশীয় শিল্পের যেরূপ নগণ্য নিদর্শন ভারতের দৃষ্ট হয়, 
ভাঁরতশিল্পের প্রভাব এসিয়া ও ইয়ুরোপখণ্ডের নাঁনাদেশে 
তদপেক্ষা অধিকতর স্ুম্পষ্টরূপে পতিত হইয়াছে ।» 
ভাঁবপরিকল্পনা বৌদ্ধশিল্পের প্রাণ। বৌদ্ধগুহার চিত্রাবলীর 
মধ্যে ভাবপ্রধান ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 
সেই প্রাচীনকালের শিল্পীরা গুহাভ্যন্তরে যে সকল নেত্রতৃপ্ডি- 
কর কারুকাধ্য রচন। করিয়াছেন সেই সকলের মধ্যে তাহাদের 
অনামান্য সহিফুত। ও শিল্পকুশলতা লক্ষ্য করিয়৷ দর্শকগণ 
বিম্ময়াবিষ্ট হইয়া থাঁকেন। ভারতশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান 
অজন্তার চিত্রশোভাদর্শনে আশ্চর্যযান্বিতা হইয়া শিল্পানুরাগিণী, 
শ্রীমতী হেরিংহাম্‌ বলিয়াছেন,_-“এই প্রাচীন প্রাচীর-গাত্রাস্কিত 
চিত্রে তুলিকাঁপাতের যে অকুণ ও অনাঁয়াস ভাব প্রকটিত 
হইয়াছে সহশ্রবসর পরবর্তী মোগল শিল্পকলায়ও তাহ দৃষট 
হয় না। ইহা! সেই সময়কার ইয়ুরোপীয় ও চীনদেশীয় চিত্রশিল্প 
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স্পেসটিপা সা আপাস্টিপাউি পাছত সিটি সিলোিল এলসি এপ পাসটপাসিপাসিলীস্পা পিউ তা সি পরি ছি পাস সিবিএ পপিস্সিতি পপ ছাপা পা লাঠি পাস পাদিপসসমিলািপাতি শালা পরিসদিসপিিসমিি সিসি তাস ৯ পান ৮ পাপী পি সস আপি পাপ 


অপেক্ষা উন্নত। চিত্রপরিকল্পনার বিরাটতা ও উদারতার 
নিমিত্ত অজন্ত। পৃথিবীর শিল্প-ইতিহাসে অতি শ্রেশ্স্থান অধিকার 
করিয়াছে । বোধ হয় প্রাচীন ইটালীর পুনরুজ্জীবিত শিল্প- 
কলাই এই গৌরবের একমাত্র তুল্য অধিকারী 1” 

ভাঁরতশিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ধন, সমাজ, প্রভৃতির 
তথ্য নিহিত আছে। প্রাচীন ভারতের শিল্প সাধনার মনীষী 
সাধকগণ চিত্রে ও ভাক্কধ্যে রেখাক্ষরে তদানীন্তন ধন্ম ও 
সমাজ-চিত্র অস্কন করিয়া! রাখিয়াছেন। রেখাঙ্কনে তাহারা যে 
দক্ষতাঁর পরিচয় দিয়াছেন তেমন নৈপুণ্য আর কোন দেশের 
শিল্পী প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ভিন্সেপ্টম্মিথ গাঙ্ধার- 
শিল্পকে ভারতশিল্পের জনক বলিয়াছেন। তাহার এই উক্তি 
একান্ত অশ্রদ্ধেয়। গান্ধারশিল্পে তপস্বী বুদ্ধের যে জীর্ণশীর্ঘ 
কঙ্কালমৃত্তি অঙ্কিত হইয়াছে উহা! দেখিয়া কোঁন দর্শকের মনে 
শরচ্গা ও প্রীতির উদ্রেক হইতে পারে না । ভাঁরতশিল্পী পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ বুদ্ধের যে মুর্তি অস্কিত করিয়াছেন সেই মূর্তির দিক্য 
সৌন্দর্য্য অন্থপম। তাহার লালাট দীপ্ত, লোচনদয় স্সিপ্ধ, বর্ণ 
গৌরোজ্জবল, শরীর বীধ্যশালী, তিনি পন্মাসনে আসীন । কবির 
কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়__ 


বসেছেন পল্মাসনে প্রপন্ন প্রশান্ত মনে 
নিরঞ্জন আনন্দ মুরতি ; 
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্কুরিছে অধর“পরে 


করুণার স্তধা হাশ্যজ্যোতি। 


১৭৬ বৌদ্ধ-ভারত 


১৯৬৮৯ লাগ শীট পাটি পি লি পাটি এ ৮ 


বিক্রমপুরে, যবদ্বীপে, সিংহলে এবং অপর নানাদেশে 
অবলোকিতেশ্বরের যে মুত্তি পাওয়া গিয়াছে ভারতীয় ভাক্কর 
ব্যতীত অপর কোন দেশের ভাস্কর তেমন মৃত্তি খোদিত করিতে 
পারেন না। বুদ্ধ পল্মাসনে আসীন, তাহার উষ্কীষে এক ক্ষুত্র 
ধ্যানী-বুদ্ধমূত্তি। মহাঁযাঁন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন 
যে, পূর্বে এক আদি বুদ্ধ ছিলেন, তাহার বু হইবার বাসন৷ 
হইল, সেই বাসনার নাম প্রজ্ঞা-আদি বুদ্ধ ও প্রজ্ঞা একযোগে 
কয়টি ধ্যানী-বুদ্ধের স্থষ্টি করিলেন_-সেই সমস্ত স্থষ্টির সহিত 
নিগুটভাবে তাহার! সংযুক্ত । অবলোকিতেশ্বরের উক্ণীস্থ ধ্যানী 
বুদ্ধের নাম অমিতাঁভ। বুদ্ধের মস্তক এক জ্যেৃতির্মগুলে 
আবৃত, তাহার বাম হস্তে ধর্ম্চক্র মুদ্রাচিহ্ছ, দক্ষিণ কর উন্মুক্ত, 
তাহাতে বর মুদ্রাচিহ্ন বিদ্কমান। তিনি ধ্যাননিমগ্র, দেহের 
উদ্ধভাগ ঝজু, দক্ষিণ পদ এক শতদলের উপর স্থাপিত, সেই 
শতদল নিথিল ব্রন্দাণ্ডের চিহ্ন । এই মুত্তি যে অধ্যাত্মা শাস্তি 
প্রকাশ করিতেছে তাহ! বচনাতীত। 

শিল্প ভারত-শিল্পীর ধ্যানের বিষয় ছিল । . ধ্যানযোগে শিল্পী 
যদি তাহার ধ্যেয় বিষয়ের সহিত একাত্ম হইতে না৷ পারিতেন 
তাহ! হইলে কদাঁচ এমন সত্যশিলের উদ্ভব হইত ন]। 

১৩২০ পালের ফাল্গন-সংখ্যক প্রবাঁমী পত্রিকায় শ্রীযুক্ত 
হরিপ্রসন্ন দাসপুপ্ত বিদ্ভাবিনোদ মহাশয় “বঙ্গে বুদ্ধমূণ্তি পুজা” 
শীর্ঘক এক প্রবন্ধে বঙ্গীয় ভাস্কর-শিল্পীর রচিত এক বুদ্ধমুস্তির 
বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। বঙ্গীয় শিল্পীর মানস-নেত্রে ভগবান্‌ 


বৌদ্ধ শিল্প ১৭৭ 


লি জি লাস্ট লাস লাস সমিতি সরস এ তির সিসসি কলি সি এস পেস শা সমিস পক সি তি তিশা এ লি শাল 


বুদ্ধের কি রমণীয় ধ্যান- -স্থন্দর মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল 
পাঠকগণ চিত্রদর্শনে উহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন । 

উক্ত বুদ্ধমূত্তি অগ্াপি বিক্রমপুরের অন্তর্গত নলত৷ গ্রামে 
শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে হিন্দুদেবতারূপে 
পূজিত হইতেছে । শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন বাঁবু লিখিয়াছেন-_ 

সাধারণের নিকট মুত্তিটা “চিন্তামণি ঠাঁকুর” বলিয়! 
পরিচিত। শব্দকল্পত্রম” অভিধানে চিন্তামণি শবের অন্ঠান্ 
অর্থ ব্যতীত “বুদ্ধবিশেষ” এইরূপ এক অর্থ লিখিত আছে । কিন্তু 
ুত্তিটা পুজিত হইতেছে অর্ধ-নারীশ্বর ব! হর-গৌরীর ধ্যানে। 

প্রকৃত প্রস্তাবে মূর্তিটা ভূমিস্পর্শ মুদ্রাস্থিত ধ্যানীবুদ্ধের 
মূর্তি। মূর্তির পাঁদপীঠে অতিপ্রাচীন ব্গক্ষরে “লোকনাথ 
সাত্যম্ত এই লিপিটা উত্কীর্ণ রহিয়াছে । এই লিপিটা মূর্তির 
নাম এবং অবস্থা-পরিজ্ঞীপক। লোকনাথ বুদ্ধদেবের নামান্তর 
মাত্র। “দাত্যম্ শব্দটা বিশ্লেষণদ্বার! নিম্নলিখিতরূপ অর্থপরিগ্রহ 
হইতে পারে । আত্মনে। ছিতং কর্ম্ম__আত্মাম্‌ (আত্মন্‌ + 
ছিতার্থে যু) আত্মেন সহ বর্তমাঁনঃ ইতি সাত্স্যম। অর্থাৎ 
আত্মহিত কর্ট্দে নিয়োজিত বুদ্ধদেব । মূর্তিখানির প্রতিলিপির 
প্রতি দৃষ্টি করিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ লিপির সার্থকত! 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

বিকশিত শতদলোপরি ধ্যানমগ্ন তথাঁগত উপবেশন 
করিয়াছেন। তীাহার বদনমগ্ডলে যোগানন্দজনিত পবিভ্র হাস্য 
উছলিয়া৷ উঠিয়াছে। মূর্তির দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপর 

১২ 


১৭৮ বৌদ্ধ-ভীরত 


আলাপ সিসি কোনটি সলনি তা স্পিি সলাসিলি অলিক তাস শা ছি জাতি পাটি লী স্পা লীছি সি পিসির িতীস্টি লাসিরাসিপাপসি তাসসিপা স্লিপ সিিসিলাসি পস্পিপিসিানি, তাস সি পা পর্ন সী সি 


দিয়! ভূমিস্পর্শ করিয়াছে। ইহাই ভূমিস্পর্শ মুর নামে খ্যাত। 
বামহস্তখানি ক্রোড়ের উপর বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে । এ 
হস্তের মণিবন্ধে বলয় এবং তর্জনী ও বৃদ্ধাক্গুলির অবকাঁশস্থলে 
একটী কিশলয় শোভা পাইতেছে, বক্ষস্থলে যজ্দ্রোপবীত, বাম 
স্কন্ধে বিচিত্র উত্তরীয়, মস্তকে প্যাঁগোডাঁর আকৃতি মনোরম 
মুকুট । কর্ণভূষণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ললাটে উন্নত টীক1। 
মূর্তির চাল-চিত্রের উপরিভাগে বিভিন্ন মুদ্রাযুক্ত পাঁচটা ধ্যানী 
বুদ্ধ। দুই পার্থ ছুইটী দণ্ডায়মানা নারীমুন্তি। ১৪১৫৮ 
ব্রাহ্মণজাতীয় কষ্টিপাথরের ফলকে মুগ্তিটি তক্ষিত হুইয়াছে। 
যে কষ্টিপাথরের ফলকে আঘাত করিলে ধাতুর ন্যায় ঠন্‌ ঠন্‌ 
শব্দ হয় উহাই ব্রাহ্ষণজাতীয় কণ্টিপাথর। 

ভগবান্‌ বুদ্ধ উরুবেলায় বৌধিন্রম মূলে যখন সন্বোধি লাভ 
করিয়াছিলেন, তখন মার বিবিধ প্রকারে প্রলোভন প্রদর্শন- 
পূর্বক তাহাকে বোধিমার্গ হইতে স্মলিত করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই যখন কৃতকাঁধ্য হইতে পারিল না, 
তখন মার গৌতমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 
তুমি যে সন্দুদ্ধ হইলে, তাহার ত কেহ সাক্ষী রহিল না। পরে 
কে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে? তথাগত তছুত্তরে মেদিনী 
স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্যই 
এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শ মুদ্রা বা সাক্ষীমুদ্রা। । মহাবোধিতে 
এই শ্রেণীর বহুসংখ্যক মৃত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । বৌদ্ধশান্ 
গ্রশ্থে এই শ্রেণীর মৃত্তির সাধন! বা! ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


বৌ শিল্প ১৭৯ 


সখ পাসিপীর্ছি স্পা লি লাস শা পাস্দি ক সিিসিপাসটিপাস্সি্লা্ি তাস ৩ পাস্পিপিস্িল সি পাস্টিপিস্পিরী লাস পান্টি লাস লীন সিরা উপ লী লসদিশীস্টি পি কাটি তা _লাসটিলীসি লাঙল সি সজল 


যে য পন্মের উপর ভগবান্‌ বুদ্ধ সমাসীন তাহার নাম বিশ্ব 
পল্প* যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়াছেন তাহার নাম “ব্রজ- 
পর্য্যাঙ্ক সংস্থান? । 

মূর্তির পাঁদপীঠে উত্তকীর্ণ লিপিটিতে যে অক্ষর ব্যবহৃত 
হইয়াছে, উহার সহিত বরেন্দ্র অনুসন্ধীন-সমিতিকর্তৃক 
সংগৃহীত মহাঁমাগুলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্শাঁসনে ব্যবহৃত 
অক্ষরের বিলক্ষণ সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে । পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় উক্ত তাআশাসন পাল সাম্রাজ্যের 
অভ্যুদয় যুগের ( শ্বীঃ দশম-একাদশ-শতীব্দীর ) বঙ্গলিপি বলিয়া 
অনুমান করেন। তীহার অনুমান সত্য হইলে এই মূর্তিটি 
প্রায় সহত্ বসরের প্রাচীন হইবে। 

উল্লিখিত বঙ্গাক্ষরযুক্ত লিপিসন্সিবিষউ$ থাকাতে মূক্তিটা যে 
বলীয় শিলাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাহা সহজেই প্রমাণিত 
হইতেছে । মুর্তিটা এমন মস্থণ যে দেখিলে বোধ হয় ভাস্বর 
এইমাত্র উহার অঙ্কন কাধ্য পরিসমাপ্ত করিয়া গিয়াছেন। 
বঙ্গের বাহিরে বুদ্ধগয়া৷ ও সারনাথে বহুসংখ্যক মুক্তি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি কিন্তু এমন কমনীয় মুখস্রী এবং লাবণ্যে ঢলঢল মুক্তি 
বঙ্গদেশ ভিন্ন আর কোথাও দেখিতে পাইলাম ন|। 

স্তম্ভ 

বৌদ্ধশিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্য প্রস্তরস্তস্ত, স্তূপ, বেনী, চৈত্য 
ও বিহারে প্রকাশ পাইয়াছে। মহামতি অশোক বৌদ্ধধর্মের 
প্রচারকল্পে দেশের সর্ববাংশে প্রস্তরস্তত্তে ধন্দম ও নুনীতিমূলক 


১৮০ বৌদ্ধ-ভাঁরত 


সস পেস্ট পিএ ৯ পাস সি স্পিরিট বাসি সপ িপাসিসরিি পাসিবি সস্তা সিপাস্িলী সপাস্পিস্টিপাসপিনিসিলী সিল স্পলাসিী সপাস্ছিল সা সস্টিলাস্মিপাসিপিস্সস্ছি পাস লাস্দিতিসটি প্রিলি সিলসিলা 


বহুবাক্য খোদিত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ ও দিলীর 
প্রস্তরস্তস্তের লিখিত বাক্যাবলীর পাঠোদ্ধার করিয়াছেন জেমস্‌ 
প্রিন্দেপ, সাহেব। এলাহাবাদ স্তস্তে অশোকের খোদিত 
লিপির তলদেশে সমুদ্রগ্ুপ্তের খোদিত লিপিও দৃষ্ট হয়। 
সমুদ্রগুপ্ত তাহার রাজ-গৌরব ও পূর্ববপুরুষগণের নাম তথায় 
খোদিত করাইয়া রাঁধিয়াছেন। এই স্তস্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
শাসনকাঁলে একবার ভূমিসাৎ হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। 
সম্রাট জাহাঙ্গীরও এ স্তৃস্তে তীহার রাজত্বের আরস্তসূচক 
বাক্যাবলী পারসিয়ান ভাষায় খোঁদিত করাইয়া রাখিয়াছেন। 
বৌদ্ধযুগের যে সকল স্তস্ত এক্ষণে দেখা যায় সেইগুলির 
শিরোভাগ আলঙ্কারিক কারুকাধ্যসহ ভাজিয়া গিয়াছে। 
ত্রিহুতের স্তস্তের শিরোভাগে এক সিংহমূত্তি রহিয়াছে। মথুরা 
ও কনোজের মধ্যবর্তী সঙ্কাশ্য নামক স্থানের স্তস্ত এক ভগ্ন 
হস্তীর উপর স্থাপিত। এই হস্তীর মূত্তি এমনভাবে ভাঙিয়া 
গিয়াছে যে পরিব্রাজক উয়ান চুয়াউ, ইহাকে সিংহ বলিয়। 
ভূল করিয়াছিলেন। 

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকটস্থ লৌহস্তস্ত এক বিস্ময়- 
সামগ্রী। এই লৌহস্তস্তের বাইশ ফিট্‌ ভূমির উপরিভাগে, বিশ 
ইঞ্চি ভূগর্ভে রহিয়াছে, ইহার বেষ্টন পাদদেশে ষোল ইঞ্চি, 
শিরোভাগে বাঁর ইঞ্চি । এই স্তাস্তের উৎ্কীর্ণ বাক্যাবলী পাঠ 
করিয়া প্রিন্েপ্‌ সাহেব এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহ! 
খণ্তীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 





বৌদ্ধ শিল্প ১৮১ 


মা সিলসিলা লা সিশাসিা স্দিশীস্দিতী পা, শি সিসি পিসি শাসিত এনসিসি উত্স পা্পরিসিনাশিস্িসি লস তাস পতি পালি তা ছি লাস পি সস, এপ লাস এসপি 


এই ₹ স্তস্ত দর্শনে ইয়ুরোপীয়দিগকে ইহ শ্বীকাঁর করিতে 
হইয়াছে যে, প্রাচীন ভারতের শিল্পীরা যত বুহৎ, যেমন মস্যণ 
লৌহদণ্ড প্রস্তত করিতে জানিতেন উহার বহু শতাব্দী পরেও 
ইয়ুরোগীয়েরা এরূপ লৌবস্তস্ত নির্মাণ করিতে জাঁনিতেন ন|। 
আরও আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, চৌদ্দশত বতসরের পরেও 
আজ পধ্যন্ত এই স্তস্তে মরিচ। পড়ে নাই, উতুকীর্ণ অক্ষরগুলি 
স্স্পষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেকালের ভারতীয় শিল্পী কি 
প্রকারে এমন গুণবিশিষ্ট লৌহন্তস্ত নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা 
এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাভিমানী বৈজ্ঞানিকদের নিকট এখনও 
রহম্ঠাবৃত হইয়া রহিয়াছে । আবু পাহাড় ও ধর নামক স্থানে 
প্রাপ্ত লৌহস্তস্তও বিম্ময়ের সামাগ্রী ৷ 

কেবল সৌন্দর্য্য বিকাশে নহে, ধন্মের সহিত শিল্পের 
সংমিশ্রণে বৌদ্ধশিল্প বিশেষ গৌরব লাভ করিতেছে । ভগবান্‌ 
বুদ্ধের ধ্যানন্ন্দর মুখমগুলের শান্তোজ্ল শোভা, তাহার জন্ম, 
তীহার প্রব্রজ্যা, তাহার মার বিজয়, তাহার ধর্মাচক্র প্রবর্তন, 
তাহার পরিনির্ববাণলাভ, তাহার পূর্বব পূর্ব জন্মের মহত্ব কাহিনী 
সমস্তই শিল্পীরা শ্রদ্ধাপূর্বক রেখাক্ষরে অঙ্কিত করিয়! 
রাখিয়াছেন। কেবল তাহ। নহে সে কালের জনমগুলী যে 
সকল ঘটন! সাগ্রহে ম্্রণ করিয়া রাখিয়াছিল, যে সকল ঘটন৷ 
লোক পরম্পরায় শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্ষা পাইয়াছিল এমন 
বহু এতিহাসিক তথ্য শিল্পীরা চিত্রে ও ভাক্ষধ্যে প্রকাশ 
করিয়াছেন। খরিত্রীর জঠর হইতে যে সকল বৌদ্ধকীত্তির 





৪৯ স্টপ 


১৮২ বৌদ্ধ-ভারত 


পিসি পাস পস্টিত স্দাসিাস্িলাস্মিপাসিস্সপিসটিপাসি সিসি পরি সিসি তাস বি লাস লাসিাস্ছিলী পা সপাসিীসিকিস পে সপ সচিপাসসিশাস তি লাস পিসি াসিপাস্টিলাস্ছিকাসপসসিলসিজািপসিিস্সিতি সিএ, 


ংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে তন্মধ্যে সেকালের ধণ্ম, সমাজ, 
ও রাষ্ট্রনীতি জন্বন্ধে বু বিবরণ জানা যাইতেছে। চিত্রে ও 
ভাক্কষ্যে মহামতি অশোক জন্বন্ধে কত আখ্যান, বিজয়সিংহের 
লঙ্কাদ্বীপে অবতরণ, লঙ্কাঁর আদিম অধিবাসীদের সহিত বিজয়- 
সিংহের যুদ্ধ, তাহার অভিষেক প্রভৃতি আখ্যান অঙ্কিত 
রহিয়াছে । 





স্তপা ও লেষ্টনী 

উরুবিন্ব ভগবান্‌ বুদ্ধের সাধন-তীর্থ। চীনপরিব্রাজক 
উয়ান চুয়াড. বলেন, সম্রাট অশোক এই স্থলে সর্বব প্রথমে 
বিহার নিম্মীণ করেন। মধ্যপ্রদেশের ভারহুত-ভপের বেষটনী- 
স্তস্তে এই বিহারের যে খোদিত চিত্র দৃষ্ট হয় তাহাতে মনে 
হয়, বোধিন্রমের চারিপার্খে স্তস্তোপরি প্রস্তরনিশ্মিত দ্বিতল 
গুহ ছিল। গৃহতোরণের পুরোভাগে শিলাস্তাম্তের উপর এক 
হস্তিমুত্তি খোঁদিত ছিল। উরুবিল্ব গ্রামের অন্য নাম ছিল 
মহাবোধি, এ নাম অতঃপর বুধগয়ায় পরিণত হইয়াছে। 
বুধগয়ার বর্তমান মন্দির কখন নির্মিত হইয়ীছিল তাহ। ন্ুস্প$- 
রূপে জানিতে পার! যায় নাই। ষেম্ছলে বুধগন্সী মন্দির ও 
স্তস্তাদি নির্শিত হইয়াছে এ গ্রাম পার্ববস্তী ভূখণ্ড হইতে 
পঞ্চাশ হাত উচ্চ জমির উপর নির্মিত হইয়াছে। এই টিবি 
মহাবোধির ধ্বংসাবশেষ । ইহার কিয়দংশ খনন করিয়। 
মহাবোধি মন্দিরের প্রাচীর ও নিম্মভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
মন্দির প্রাণ খননকালে ছুই একটা প্রন্তরনির্শিত ক্ষুদ্র মন্দির 


বৌদ্ধ শিল্প ১৮৩ 


শিক তালার পিসির পা অতি মলা আন সফিতী সিসি পসরা সিলিকা লাস পিজি 


আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। এই মন্দিরের অনুকরণে আধুনিক 
মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রস্তরনিশ্মিত 
সিংহাসনোপরি ভগবান্‌ বুদ্ধের ধ্যাননিরত মৃত্তি রহিয়াছে, 
ভাহাই সর্বত্র পুজিত হইয়। থাঁকে। সিংহাসনে গাত্রে 
খে।দিত লিপি পাঠে জানা যায় যে, ছিন্দবংশীয় কৌন রাজা 
এই মুত্তি ও নিংহাসন নিম্াণ করিয়াছিলেন । 

মন্দিরের চতুষ্পার্থে স্তম্ত পরম্পরায় বেষ্টনী নির্মিত হইয়া- 
ছিল। অনেক স্তস্তেই খোদ্রিত লিপি আছে। আধিকাংশ 
স্তস্তই এক্ষণে ভগ্ন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে । মন্দিরের চারিদিক্‌ 
কুদ্র বৃহৎ ভূপ ও চৈত্যের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ । বুদ্ধগয়ার 
মঠে .তথাকার আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক বুদ্ধমূত্তি সযত্বে রক্ষিত 
হইয়াছে । এই বুদ্ধমূত্তি, সুপ ও কারুকাধ্যময় মন্দির এবং 
বেষ্টনীমধ্যে যুগ যুগান্তরের শিল্পসাঁধন'মুত্তি পরিগ্রহ করিয়! 
রহিয়াছে । 


সাব্রনাথ 


কাশীর অদৃরবর্তী সারনাথ এক সময়ে মৃগদাব বা খষিপত্তন 
নামে খ্যাত ছিল। এই স্থলে ভগবান্‌ বুদ্ধ তীহার সদ্ধর্মন 
সর্ববপ্রথমে প্রচার করিয়াছিলেন। এই স্থান বৌদ্ধ মাত্রের 
নিকট পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থে পরিণত হুইয়াছে। এইরূপ উক্ত 
আছে যে, এই স্থলে ভগবান বুদ্ধ পূর্ববর্তী কোন জন্মে মুগরূপ 
ধারণ করিয়া এক হরিণীকে তাহার শিশু-সম্তানসহ রক্ষা 
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করিয়াছিলেন। এইজন্য খষিপত্তন বৌদ্ধদের নিকট '্গদাক 
নামে খ্যাত। এই স্থলে ভূগর্ভ হুইতে যে সকল মুণ্তি, সপ 
ও বিবিধ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই সমুদয়ের শিল্পশোভ। 
দর্শকমাত্রের চিত্তে অপূর্ব বিম্ময় উত্পাদন করিয়া থাকে । 
এইস্থলে যে সকল বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কত হইয়াছে সে সমস্ত 
আজিও নবনির্মিত বলিয়৷ প্রতীয়মান হয়। পল্সাসন, বীরাসন, 
রাজাসন ও বজ্ীসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিগুলির মুখে কি শাস্তি, 
কি পবিত্রতা, কি কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে 
তাহ! না দেখিলে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না । সেই 
ঝৌদ্ধযুগের সাঁধন-নিরত ভাস্করশিল্পিগণ এমন স্রকৌশলে এই 
সকল মূর্তি অস্কিত করিয়াছেন যে, কাল ইহাদের অক্ষয় সৌন্দর্য্য 
বিনষ্ট করিতে পারে নাই। 

আধুনিক সারনাথ বাঁরাণসী ধামের নিকটবর্তী একটি 
গ্রাম। বুদ্ধের সময়ে সাঁরনাথ বারাণসীর অন্তভূক্তি ছিল। 
ইহার স্বতন্ত্র নাম হয়ত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্্মগ্রন্থে অনেকস্থলেই 
উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্‌ বুদ্ধ বারাণসীধামে “ধর্ম্নচক্র প্রবর্তন” 
করেন। ভগবাঁন, বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন,_আমি ধন্মচক্র 
প্রবর্তন জন্য বারাণসী যাইতেছি।' 

বৌদ্ধশিল্পিগণ ধর্শ্মচক্রের যে খোদিত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন 
তাহ! যেমন শিল্পশোভায়, তেমন ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ । 
ধর্মচক্রের সর্ববাংশ স্ুমস্থণ প্রস্তরে নিশম্মিত। আলোঁকদানবৎ 
এক স্তস্তের উপরিভাগে এক চক্র স্থাপিত, ইহার উপরে চারিটি 
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সিপিবি 











তিস্তা রতি রস লাস সপ 4 পালি 


সিংহ দণ্ডায়মান। এই চক্রের উভয়পাশ্ে দুইটি মুগ দ্রাড়াইয়। 
রহিয়াছে । এই সমস্তের সমবায় ধন্মচত্র বলিয়া কথিত হয়। 
এই ধর্মচক্র মানবজীবনের জন্মমৃত্যু প্রভৃতি রহম্যের সুচক। 
উহা'রই ধ্যান করিয়া মানুষ পরিনির্ববাণ লাভ করিয়া থাকে । 
বৌদ্ধ-সাঁধক ধ্যান করেন ভগবান্‌ বুদ্ধের জন্ম, বোধিলাভ, 
ধশ্মচক্রপ্রবর্তন ও পরিনির্ববাণ । 

যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবান্‌ বুদ্ধ সর্ববপ্রথমে পঞ্চশিষ্য- 
সমীপে তীহার আদিকল্যাণ মধ্যকল্যাঁণ, অন্তক্ল্যাণ সদ্ধন্মের 
কাহিনী বিবৃত করেন তথায় এক স্তত্ত স্থাপিত হইয়াছিল । 
সেই স্তন্তোপরি এক সিংহমূর্তি এবং উহার গাত্রে মহারাজ 
অশোকের অনুশাসন রহিয়াছে । 

বৌদ্ধধন্ম প্রচারের নিমিত্ত মহামতি অশোক ভারতবর্ষের 
সর্বব অংশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য সপ নিম্মাণ করাইয়াছিলেন। 
লোকসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধন্ম প্রচারের জন্য তিনি (যমন 
ভারতের সর্বত্র ও বিভিন্ন দেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
তন্রূপ স্তত্ত, ভূপ, চৈত্য ও বিহার নির্্দাণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের 
তথ্য খোদ্িত লিপি ও চিত্রদ্বারা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গোচর 
করিয়! দিয়াছিলেন। 

স্ুপসমূহের শিল্পশোভা বিশেষরূপ হৃদয়স্পর্শী । স্ুপের 
বেষটনীর তিনটি স্তস্ত বুদ্ধ, সঙব ও ধর্ম এই ত্রিশরণ সুচনা করে। 
স্তুপের চারিছ্বারে মহাপুরুষ বুদ্ধের জন্মঃ বৌধিলাভ, ধর্্মচক্র- 
প্রবর্তন ও পরিনির্ববাণলাভের মনোহর চিত্র রেখাক্ষরে অঙ্কিত 
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থাকে । নীল আকাশ যেমন চত্রাকারে সকল দিক্‌ হইতে 
ধরিত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছে স্ুপের টোঁপর তেমন উত্ভিন্ন 
নীলকমলের ম্যায় নিন্মুখ হুইয়৷ ভূমিষ্পর্শ করিতেছে। 
টোপরের তলদেশ হইতে যে পাঁচটা স্তস্ত উথিত হইয়াছে তাহা 
বিশ্বের উপাদান ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম সুচনা 
করিয়। থাকে । বুদ্ধ বা বোধিসত্বের দেহধাতুর উপরে যে 
বৃক্ষ অস্কিত থাকে উহা। বোধিক্রমসুচক । 

সম্রাট অশোক হীনযান বৌদ্ধ ছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধকে 
তিনি মহাপুরুষরূপেই পুজ করিতেন, তাহাকে পরমেশ্বর বলিয়া 
মানিতেন না। বৌদ্ধধর্মের তত্ব যাহাতে লোকসাধারণের 
বৌধগম্য হয় তজ্জন্য তিনি বুদ্ধের উপদেশ, তাহার পুণ্যময় 
জীবনের ঘটনাবলী নান! উপায়ে লোকমধ্যে প্রচারিত করিতে 
সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা মহতের পুজা । হীনযান সম্প্রদায়- 
ভূক্ত বৌদ্ধগণ এই ধর্মকে অন্ধ কুসংস্কার ও পৌন্তলিকতা৷ হইতে 
রক্ষা করিতে কিরূপ সচেষ্ট অশোকের ভ্ৃপাবলীর মধ্যে উহার 
পরিচয় পাওয়। যাইতে পারে। 

সারনাথের ধামেকৃপ বুদ্ধগয়ার ভূপের অনুরূপ । কানিং- 
হাম্‌ সাহেব তৎপ্রণীত মহাবোধি গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_এএইস্থানে 
ভূপের সংখ্যা অসংখ্য, আখ্রোটের সদৃশ ছুইকি তিন ইঞ্চি 
উচ্চ বহুতৃপ এখানে বিগ্ভমান। সহত্্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ 
বলিলেও অততযুক্তি হয় না।” কালক্রমে অধত্বে এইগুলি নষ্ট 
হইয়াছে। ধামেকভৃপ মহারাজ অশোক নিম্মীণ করাইয়া- 





তারণ 


বব 


রগ 


চিস্তপে 


২৩. 


সা 
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ছিলেন। ভগবান্‌ বুদ্ধ যে স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চশিষ্যুকে 
গর্বপ্রথমে ধন্মোপদেশ দিয়। তাহার নবধণ্মে দীক্ষিত করেন 
“চৌখস্তী” সুপ সেই পবিত্র ভূখণ্ডে নির্মিত হইয়াছে । 

সারনাথের নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের বাহিরে দেশীল্তরে 
পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনেক পরিব্রাজক তাহাদের জীবন 
সার্থক করিবার জন্য এই স্থলে আগমন করিয়াছেন। চীন- 
পরিব্রাজক ফাহিয়েন, উয়ান চুয়াউ১ ই-চিউ, এই পুণ্যতীর্থ 
সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়াছেন। উয়ান চুয়াঙ, যখন সাঁরনাথে 
আসিয়াছিলেন তখন তথায় দেড় সহত্র শিক্ষার্থী বৌদ্ধধর্্মশান্তর 
অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 

সারনাথে বহুবর্ষ খননের ফলে বৌদ্ধভারতের এক নগরের 
জীবন্ত দৃশ্য উদ্ঘাঁটিত হুইয়াছে। ভূগর্ভ হইতে এক বৃহৎ 
বৌদ্ধ-বিহাঁর, প্রকাণ্ড বোধিসত্মূর্তি, নানাপ্রকার বুদ্ধমর্তি, দাস, 
দাঁসী, নর্তক, নর্তকী, মুটে, মজুর, ছ্বারী ও মল্ল-মূর্তি, অসংখ্য 
প্রকার শ্ত্রী মূর্তি, বিবিধ কারুকাধ্যখচিত প্রস্তরফলক, এমন 
কি হুক, কলিকা।, প্রদীপ, কলসী, মাল্স। প্রভৃতি দ্রব্য অভগ্ন 
অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে । সারনাথের চিত্রশালিকায় এই সকল 
দ্রব্য সযত্তে রক্ষিত হইয়াছে । দর্শকগণ তথায় গমন করিয়া 
বৌদ্ধভারতের শিল্পশোৌভা ও সমাজচিত্রের যুগব পরিচয় 
পাইতে পারেন। 

শাচি 
সাঁচি সপে সম্রাট অশোকের এক অনুশাসন লিপি 


১৮৮ বৌদ্ধ-ভারত 


রাস্তা সপা৬তসিপাসিলা অপাসিপাছিণ সিডি ০৯৮ মল পিতাপাসটিাট পিপাসা পাপ অাসলাস্পাস্টিস্পান্পিন্পিস্টিপাসিপাস্পিসিপাসিল সিপা্িপাসিত সালা সপসপিস্পিস্পসসিসটিসিরা দিপা তাসিলিষ্টসিমী্িসপিস্সপ সপ সিসি পাসিরা 


রহিয়াছে । ভূপাল রাজ্যের ভিল্সা গ্রামের উত্তর-দক্ষিণে ছয় 
মাইল এবং পুর্বব-পশ্চিমে দশ মাইল মধ্যে ব্হুসংখ্যক সপ 
আছে। সীচিস্ূপ এই সকলের মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠ। সাঁচির 
পুরাতন নাম চৈত্যগিরি। এই স্ৃূপে কাহার দেহ-ধাতু সমাহিত 
হইয়াছিল তাহ! জানিতে পার! যায় নাই। কিন্তু বৃহৎ সপে 
চারিদিকে যে রমণীয় বেষ্টনী রহিয়াছে তদুপরি অশোক যুগের 
অক্ষরে লিখিত বহু অনুশাসন দৃষ্ট হইয়া থাকে । জেনারেল 
কানিংহাম্‌ বলেন, এই স্তুপ অশোকের রাজত্বকালে নির্টিত 
হইয়াছিল। এই স্ুপের শোভা বর্ণন! করিয়া! ডাক্তীর ফা সন, 
লিখিয়াছেন,_ 

এই চারিটি তোরণের সম্মুখে ও পশ্চাতে বিবিধ কারুকাধ্য 
রহিয়াছে। সাধারণতঃ রেখাক্ষরে বুদ্ধের জীবনের নান! ঘটন। 
খোদিত করা হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন জাতকের বু আখ্যানও 
খোদিত রহিয়াছে । সিংহলী পুস্তকে যুদ্ধ, অবরোধ, জয়লাভ 
প্রভৃতি যে সকল আখ্যান বিবৃত আছে সেই সমস্ত ইতিহাস 
এখানে রেখাক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে। নরনারীর পানাহার, 
আমোঁদপ্রমোদ ও প্রেমের চিত্রও খোদিত রহিয়াছে, তোঁরণ- 
সমূহে যে চিত্র খোঁদিত আছে উহাঁকে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ 
শীল্্ের চিত্রপুস্তক বলিতে পারা যায়। 

আলঙ্কারিক কারুকার্ধ্যে বৌদ্ধযুগের বেনী ও তোরণগুলি 
সমধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ভপসমূহের চারিদিকেই এই 
বেনী ও তোরণ নির্মিত হইয়৷ থাকে । এলাহাবাদ ও 


বৌদ্ধ শিল্প ১৮৯ 


জববলপুরের মধ্যবর্তী ভারহুত-স্তপের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 
নিকটবর্তী পল্লীর অজ্ঞসাঁধারণ এ ভ্ূপের বিশেষত্ব অনুভব 
করিতে ন! পারিয়া উহার ইফ্টক খসাইয়া আপনাদের ক্ষুদ্র কষ 


প্রয়োজন পুরণ করিয়াছে। বেষটনীর অদ্ধাংশমাত্র বিদ্যমান 
রহিয়াছে । 


চভ্য 


পর্বতের গাত্র খুঁড়িয়া গুহা-গৃহ নিশ্মাণ করিয়া তথায় 
বৌদ্ধভিক্ষুগণ তাহাদের ধর্মমসভার অধিবেশন করিতেন। এই 
সভাভবনগুলি চৈত্য নামে অভিহিত হইত। ভগবান্‌ বুদ্ধের 
পরিনি্ববাণ লাভের পরে রাজগুহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ 
মহাঁসঙগীতির অধিবেশন হইয়াছিল। রাজা! অজাতশক্র এ 
সভাভবন প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। 

গুহাভবনগুলির সম্মুখভাগ ব্যতীত অপর কোন অংশ বাহির 
হইতে দেখা যায় না বলিয়া হিন্দু ও খুষ্ঠীয় ধর্ম্মমন্দিরের মত 
চৈত্যগুলি বাহতঃ 'জাকাঁল বলিয়া অনুভূত হয় না। ভারত- 
বর্ষের নানা অংশে বিশেষতঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্দীতে অনেক- 
গুলি চৈত্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ বোম্বাই অঞ্চলের 
পর্ববতমীল গুহাখননের পক্ষে বিশেষ অনুকূল বিবেচিত 
হইয়াছিল। 

উড়িস্যার ভূবনেশ্বরের সমীপবর্তী উদয়গিরির হস্তি-গু্ফা, 
গণেশ-গুল্ফা, রাজরানী-গুল্ষা৷ এবং ব্যাপ্র-গুন্ফা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৈত্য 


১৯৩ বৌদ্ধ-ভাঁরত 





স্পা সস সিস্ট 





সি 


কিংবা বিহার। বোম্বাই পোতাশ্রয়ের নিকটবর্তী ঘরপুরী 
দ্বীপ হস্তিগুহা পুঞ্জের নিমিত্ত “এলিফেন্ট” নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এই দ্বীপে চারিটি গুহা-গৃহ আছে। সর্বাপেক্ষা বৃহ গ্হা 
২৫০ ফিটু উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে খোদিত হইয়ীছে। 
উহার দৈখ্য ১৩০ ফিটু। গুহামধ্যে এক তব্রিমস্তক বিগ্রহ 
বিরাজিত, যৃত্তির পুরোভাগে ছুইটি খোদিত রক্ষকমৃত্তি 
রহিয়াছে। এই ত্রিমৃত্তি বৌদ্ধ-ধর্ের বুদ্ধ, সঞ্ঘ ও ধন্মেরই 
রূপান্তর। হাভেল্‌ সাহেৰ বলেন, ব্রহ্মা, বিষু্। শিব এই 
তিন মুগ্তি সূর্যের তিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রূপ। ব্রহ্মা উদয়- 
কালীন সুধ্য-_তখন বিশ্বকমল মুকুলিত হয়। বিষু মধ্যান্ত 
রবি_ বিশ্ব সমুদ্রের উপর শেষ নীগের শধ্যায় শায়িত অনন্ত। 
শিব অন্তকালীন ভানু-_অন্ধকার অস্থরগণঞ্ে দলন করিবার 
জন্য তিনি শশি-মৌলী হইম্মাছেন। আমাদের গায়ত্রী মন্ত্রও 
অনুরূপ আদিম সৌরোপাসনার সহিত বিজড়িত হইয়৷ 
রহিয়াছে । 

বোম্বাই পোতা শ্রয়ের সলসোটি দ্বীপের কেনেরী গুহাঁপুঞ্জে 
প্রকৃতির নিভৃত রম্য নিকেতন নির্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ 
সাধুদিগের দ্রেবায়াতন ও বাসতবনগুলি দেখিলে মনে হয় 
ইহাদের সৌন্দর্যযাানুভূতি অতি উচ্চ ছিল। কেনেরীতে ১২০টি 
গুহা আছে। তন্মধ্যে পনরটি ব্যতীত অপর সকলগুলি এখন 
এমন পরিষ্কৃত অবস্থায় আছে যে তথায় বসবাস করা যাইতে 
পারে। ৮ম ও ৯ম শতার্বীতে যখন হিন্দুধন্ম নূতন বলে মাথা 
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স্পা সপ স্পা সি তাস তি ৪ 


তুলিয়া উঠ্িয়াছিল তখন ভারতবর্ষের নানীস্থলের বিহার হইতে 
বিতাড়িত বৌদ্ধ সাধুগণ কেনেরী দ্বীপের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তখনও এখানে বৌদ্ধ প্রভৃত্ব অপ্রতিহত ছিল। 
অতঃপর বৌদ্ধ সাধুগণ সিংহল, যব্দ্বীপ এবং চীন প্রভৃতি দেশে 
প্রস্থান করেন। কেনেরী বিহার এক সময়ে বিষ্ভালোচনার 
অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র বলিয়। বিবেচিত হইত। 


হকুক্লালী 


প্রসিদ্ধ চৈত্যসমূহের মধ্যে শিল্পশোভায় করালীর গুহা 
স্প্রসিদ্ধ। ফাগুসন সাহেব এই করালী গুহার শোভায় 
মোহিত হইয়া বলিয়াছেন__ 

করালী বোম্বাই ও পনর মধ্যবস্তী এক পল্লী, ইহার চাঁরি- 
দিকের শ্যামল শোভা নেত্রপ্রীতিকর। এই শান্তসুন্দর পল্লীর 
নিসর্ঁশোভার মধ্যে করালীর গিরি-গুহা অবস্থিত। এই 
চৈত্যটি ভারতীয় চৈত্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহ । ইহার 
দৈর্ধ্য ৮৪ হস্ত, বিস্তার ৩০1০ হস্ত। এই গুহার প্রবেশ পথে 
প্রত্যেক দিকে পনরটি করিয়া অষ্টকৌণিক স্তস্ত আছে। স্তান্তের 
শিরোভাগে দুইটি করিয়া নতজানু হস্তীর উপরে ছুইটি করিয়া 
মনুষ্মূর্তি। সাধারণতঃ একটি পুরুষ একটি স্ত্রীলোক, তবে 
কোন কোন স্থলে ছুইটিই স্ত্রীমূর্তি খোদিত রহিয়াছে । গৃহ- 
তল হইতে ৩১ হস্ত উর্ধে খিলান করা ছাদ, উহার গম্বুজটি 
অদ্ধ গোলাকার। থিলানের তলে গুহ মধ্যে এক স্মতিমন্দির 


পানী সিপসসট 


খিল ৯ সিকি চক 
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স্পা পাস্টিলাস্িরী সিরা স্পিরাস্পিলী 





৯ সপ সহি সিপাস্টিিিল সিন স্িশাস্পিতা স্পিন সির সনি সপ সসিতি 


877 রহিয়াছে । ইহ রর উপরে শুর গম্ুজ আছে, 
তদুপরি এক ভগ্ন কাষ্ঠছত্র বিরাজিত । 

গুহার সম্মুখস্থ সোপান আরোহণ করিলে দ্বিতলের স্থপ্রশস্ত 
কক্ষে গমন করা যায়। তাহার পরে আরও একটি বৃহ কক্ষ 
আছে। এই কক্ষের তিন পার্থে চৌদটি ছোট ছোট ঘর 
আছে। 

করালী গুহার বহিভাগে ও অভ্যন্তরম্থ চন্দ্রাতপে যে সুন্গম 
কারুকাধ্য আছে পাষাণ চন্দ্রাতপে এরূপ শিরনৈপুণ্য আর 
কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। এই শিল্পশোভার জন্যই করালী-গুহ! 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই কারুকার্য্যময় ছাদ নষ্ট 
হইতেছিল, যথাসময়ে উহার সংস্কার সাধিত হওয়ায় এই 
পুরাকীর্তি রক্ষিত হইয়াছে । এই প্রসঙ্গে ফাঁগুসন. সাহেব 
লিখিয়াছেন-_ 
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অর্থাৎ ভারতের এই একমাত্র মৌলিক চন্দ্রাতপটি নষ্ট 
হইতে দ্দিলে উহ! পরম ক্ষোভের বিষয় হইত। 

এই গুহার মধ্যস্থলে ও দক্ষিণ দ্বারের বাম পার্থে ভগবান্‌ 
বুদ্ধের পরম রমণীয় খোদিত মূর্তি রহিয়াছে । 

লিহাল্্ 
বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুর্থীনকালে ভারতবর্ষের সর্বত্র অসংখ্য 
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কাত আর্ট লিলি পা সারি পি পাস্তা পাটি পা স্িসিপাসি 4 পীস্িতাস্টিলাস্িতিসি লাস পাস্দিলিসিতিসিসটিিসসি তিস্তা সিসি লাস ছি লোন পাটি লাস্ট লাস লাস্ট লা 


বিহার নির্মিত হইয়াছিল । মগধরাজ্যের সর্বত্রই বিহার, ছিল 
বলিয়৷ উক্ত রাজ্য “বিহার” নাম ধারণ করিয়াছিল। বৈশালীর 
জেতবন, রাঁজগৃহের বেণুবন ও গৃপ্চকুট প্রভৃতি অল্প কয়টি ভিক্ষু- 
নিবাসের নাম বিনয়পিটকে দৃষ্ট হয়। মগধরাজ বিশ্বিসার 
তাহার “বেণুবন' নামক প্রমোদ-উদ্ভান ভিক্ষুসজ্ঘকে দান 
করিয়াছিলেন। বুদ্ধেব জীবিতকালে বিহাঁরসংখ/ তত অধিক 
ছিল বলিয়! মনে হয় না। 

প(টনার নিকটবর্তী বরগাঁও গ্রামের নালন্দা বিহার অতি 
প্রসিদ্ধ । খুষ্তীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক উয়ান চুয়া, 
এই বিহারে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন । এখানকার 
তিক্ষুনিবাসসমুহের চতুদ্দিকে তেরশত ফিটু দীর্ঘ, চারিশত ফিট্‌ 
প্রস্থ এক প্রাচীর ছিল। এ প্রাচীর অংশতঃ আবিষ্কৃত হইয়াছে । 
প্রাচীরের বহির্দেশেও অনেক ভপ ও মন্দির রহিয়াছে। 
সারনাথের ন্যায় নালন্দায়ও একটি চিত্রশালিকা আছে । আবিষ্ষার- 
লব্ধ দ্রব্যরাঁঞ্জি তথায় শৃঙ্খলাসহকারে সাজা ইয়! রাখা হইয়াছে। 
হাজার হাজার বৎসর. পুর্বেবের সৃৎপাত্রগুলি অভগ্ন অবস্থায় 
বাহির করা হইয়াছে। অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়! 
গিয়াছে । তন্মধ্যে একটি নালন্দ। বিশ্ববিষ্ভালয়ের। উহাতে লেখ 
আছে, “শ্রীনালন্দ। মহাবিহারী আধ্য ভিক্ষুসংঘস্য |” প্রস্তর 
ও ধাতুর উপর উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ নান৷ প্রকার বুদ্ধমূর্তি এখানে 
পাওয়া গিয়াছে । জন্ম হইতে পরিনির্ববাণ লাঁভ পর্য্যন্ত ভগবান্‌ 


বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটন!| দশবার আঙ্গুল দীর্ঘ, সাতআট আঙ্গুল 
৬৩ 


"সাসছিলি সবতিসটসছ 
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আপাত শাসিশিল ছি আসিল সপ ছি শিলা সটিল ল্্ বিস্টিতি সি সর্ট কলসি তির ছিল সী সি পাস সি আপ সি খল সিল সপ্ত স্পট উপ সি সিকি সিলী ৬ তত সিকি িলিসিতি সি সিল দিলা সছিত ৬ লি ৯ এ িলাস্দিকি সিলনিতি ছি শী লী সরি ছি দি এ ছিলি 


প্রস্থ প্রস্তরে খোঁদিত হইয়াছে । এখানকার চিত্রশালিকায় ৫ সেই 
যুগের তগল রহিয়াছে । তলের কতগুলি কৃষ্ণবর্ণ, অপরগুলি 
এখনও নুতনবশ্ শুভ্র। এখানে খনন করিয়া এক স্থৃবৃহত 
ভবন উদ্ধার করা হইয়াছে । এইরূপ অনুমিত হয় যে, 
এ গৃহ নালন্দা! বিশ্ববিষ্ালয়ের বৃহত্তম ভবন । ইহার দ্বিতলের 
ছাদ ব| প্রাকার নাই। নিন্গতলে মধ্যস্থলে স্বৃহত্ড অঙ্গন । 
এখানকার ঘরগুলির প্রত্যেকটিতে দুইটি বৃহ এবং ছুইটি 
ক্ষুদ্র বাঁধান শ্থান আছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিষ্ভার্থারা 
বৃহৎ বাঁধান স্থলে শয্যা রচন। করিতেন এবং ক্ষুত্র বাধান স্থলে 
পুস্তক ও দ্রব্যাদি রাখিতেন। 


অভনন্তা 


ভারতীয় বিহারসমূহের মধ্যে শিল্পশে।ভাঁ অজন্তা সর্বেবাচ্চ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । লকব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী শ্রীধুক্ত 
স্মরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় “প্রবাসী” পত্রিকায় “অজন্ত। গুহার 
চিত্রাবলী” শীর্ষক পীচটি প্রবন্ধে উক্ত উহার সর্বপ্রকার চিত্রের 
ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি তথাকার চিত্র- 
শোঁভ।য় মোহিত হইয়া লিখিয়াছেন_-“অজন্তা ভার্তশিল্পের 
অেন্ঠ গীঠস্থান; সেই পুণ্যতীর্থে গমন ন| করিলে ভারতবাঁসী কোন 
শিল্পীরই শিল্পসাধনা পূর্ণ হয় নাঁ। এককালে অজস্তাঁর সুখ্যাতি 
ভারতবর্ষের সর্বত্র এবং অন্যান্য দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। 
অজন্তাঁয় এককালে নুবৃহ্ বৌদ্ধ মঠ ছিল। ধন্দমমঠের স্থান 
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সি পনি সিসি পাস্পিলািত পরিসর পা লস লাস সপ ই ৯ ইস বি 


কি প্রকার হওয়া উচিত অজন্তাঁয় গমন করিলে তাহ! অনুভব 
করা যাঁয়। রমণীয় অরণ্যের মধ্যে একটি পর্বতের গাঁয়ে সারি 
সারি খোদাই করা প্রশস্ত গুহা। নিন্ে স্বচ্ছ-সলিল। 
শ্োতন্বিনী। উপরে অরণ্যের শ্যামল শোভা, স্থানটি নিভৃত 
নির্জন; সাংসারিক কোলাহল ও অশান্তি হইতে মুক্তিলাভ 
করিবার উপযুক্ত স্থান ।” 

অজন্ত।৷ গুহা হাইন্ররাঁবাদের নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। 
এই গুহ ইন্ড্িয়াত্রি নামক পর্বতের গাত্রে উৎকীর্ণ। 
জলগাও নামক রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ইহার দুরত্ব প্রায় 
ত্রিশ ক্রোশ। 

অর্ধচন্দ্রাকৃতি পর্বতে মোট উনত্রিশটি গুহা খোঁদিত 
হইয়াছে । এতম্মধ্যে কয়টির খনন কায অসমাপ্ত রহিয়া 
গিয়াছে। গুহাগুলির মধ্যে চারিটি চৈত্য,অপরগুলি বিহার 
ইতিহাসজ্ঞেরা বলেন, খৃষ্ূর্বব দ্বিতীয় হইতে বৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যে এই সকল খোদ্িত এবং প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দী 
পর্যাস্ত অত্রত্য চিত্রাবলী অস্কিত হইয়াছে। 

মদীয় হৃদ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্ীযুক্ত অসিতকুমার হাল্দাঁর 
মহাশয় চিত্রশিল্পের অন্যতম পীঠস্থান অজন্তা ভ্রমণ করিয়া 
“অজন্ত1” নামক পুস্তকে উক্ত গুহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। তিনি লিখিয়াছেন__ 

“প্রথম প্রথম কোন্ট। ছেড়ে যে কোন্টা দেখবো তাঃ 
ভেবেই ঠিক কর্তে পার্ত্ম না। মনে হত যেন কি এক 


লাশ সিন পপ সমস রসি প্লাস 
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৯0 











স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে এসে আত্মহারা হয়ে পড়েচি। পরবর্তী 
সময়ের মোগল চিত্র দেখে এরকম ভাব কখনও হয় নি। 
মোগল চিত্র চোখের সাম্‌নে ধরে তার মধ্যের সুক্ষ সুক্ষ শিল্পের 
বিচার ক'রে তবে সৌন্দধ্য উপলব্ধি করা যাঁয়। মোগল চিত্রে 
আমরা প্রধানতঃ বিলাস ও ক্রীড়ার ভাবই দেখতে পাই। 
কিন্তু সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রই একট। আধ্যাত্মিক আবেগ ও শান্তির 
ভাবে মণ্ডিত। এমন কি যুদ্ধ-বিদ্রোহের ছবিতে পর্য্যন্ত ধশ্মভাৰ 
প্রবেশ করেছে । তা'হলে বুঝতে হবে মোগল শিল্প বিলাস- 
প্রধান এবং বৌদ্ধশিল্প শাস্তিময় 1৮ 

«মোগলদের চিত্ররচনা প্রণালী, বৌদ্ধশিল্পীদের চিত্ররচনা- 
প্রণালীর মধ্যে একট! বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য আছে । মোগল 
শিল্পীরা চিত্রের যে ভাব অতি চেষ্টা ও যত্বে সৃক্ম কারুকার্ধ্য 
দ্বার ফুটিয়ে তোলেন, বৌদ্ধ শিল্পীরা সেটা দুই চারটে সরু 
মোট টানে অল্লায়াসে দেখিয়ে দিয়েছেন । বৌদ্ধচিত্রশিল্পীদের 
এরূপ রেখাঙ্কনের দক্ষতা মোগল কেন, পৃথিবীর কোন দেশের 
শিল্পীদের ছিল কি না সন্দেহ।” 

“অজন্তার চিত্র বর্ণসমাবেশেও মনোহর। তার প্রতিবর্ণ 
চোখে নিপ্ধশীতল ভাব আনে। মৌগল কিংবা অন্য কোন 
শিল্পে সে রকমট। প্রায় দেখ! যায় না। বৌদ্ধ আর মোগল 
চিত্র উভয়েরই রঙ্গের একট। প্রধান গুণ, শত শত বওসরের 
পুরাতন মোগল ছবি এবং সহজ সহস্র বসরের জীর্ণ বৌদ্ধ 
ছবিগুলির কোনটিরই বর্ণের অগ্ভাপি কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 
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সপ তিসিপীসি বিল ক্জস্ছি ভাসতে সীতা তিসদিশসিলো পাস পাননি পা সপ লাস্ট পা লীস্িলাস্টি লী পা লালন পাস্তা পাসপিসিতিত তা লাস্ট তারি লিও পিসি লি ছা 


সেগুলি যেন চির নবীন। অজন্তার ছবি দেখলে মনে হয়, এই 
মাত্র বুঝি কেউ রং দিয়ে গেল ।% 
“আলঙ্কারিক শিল্প সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও মোগলশিল্ীর! প্রায় 





৭৮ 





চা 
৬৯, জাকাত ন তেরা 


বাদক দল 


সমকক্ষ । অজন্ত। গুহার শীর্ষদেশের সজ্জা এক বিচিত্র কাঁণ্ড। 
হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মাথার উপরে একখানি বন্ুমূল্য 
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০০ 


শীলের চাদোয়। টাঙ্গান রয়েছে। প্রত্যেক ঠাদোয়ার মধ্যে 
একটা করে প্রকাণ্ড শ্বেতপন্প বিকশিত ; আর তার চারিধারে 
গোল ভাবে সজ্জিত সারি সারি হাস কিংবা মযুর অথবা মণাল- 
দল-মন্থন-তৎপর হাতীর পাল, এবং চার কোণে নানারকম 
লতা-পাতার কাজ। সে গুলির মধ্যে একটা বিশেষ অর্থ আছে 
তা দেখলেই বোঝা যায়। মোগল আলঙ্কারিক চিত্র সুক্মতাঁর 
হিসাবে শ্রেষ্ঠ বটে; কিন্তু অজন্তার আলঙ্কারিক চিত্রের মত 
অর্থপূর্ণ বলিয়! মনে হুয় ন1।৮ 

“অজন্ত। গুহার গাছপালার চিত্রগুলিও নিখুত। মোগল 
চিত্রেও বৃক্ষারদির ছবি অতি স্থন্দর। পাশ্চাত্য শিল্পীদের মত 
তীর! শুধু তুলির স্পর্শে একট! গাছের ভঙ্গী খাঁড়া করে নিশ্চিন্ত 
হন না, তারা যতদুর সম্ভব গাছের পাতাগুলি এমন কি গুড়ির 
আকারের তারতম্য ঠিক ভাঁবে একে তার পরিচয় দিয়ে দেন 
অর্থাৎ ভারতবর্ধীয় চিত্রের গাঁছপাল। দেখলে জিজ্ঞাসা করতে 
হয় না-“এট। কি গাছ? ?” 

অজন্তার ১নং গুহায় সৌম্য ও সন্দরকান্তি ভগবান্‌ বুদ্ধের 
গৃহত্যাগের একখানি মনোহর চিত্র আছে। সেই ছবির 
শোভা যেন এ গুহাকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধ 
ষে বিশ্বপ্রেমে বিহ্বল হইয়া জগতের কল্যাণ কামনায় সংসার 
ত্যাগ করিতেছেন তীহার মুখমগুলে সেই ভাব অভিব্যক্ত 
হুইয়াছে। 
এই গুহায় ভগবান্‌ বুদ্ধের মারজয়ের যে চিত্র আছে 





পালি সতী 








সস লাস্টি 


বৌদ্ধ শিল্প ১৯৯ 


পেস তি স্পিসস্পিস্পিপিসসিপিসিলা মিতা চা 


তাহাও বিশেষরূপ ভাবব্ঞীক। কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ, মাঁওসর্ধ্য প্রভৃতি রিপুগণকর্তৃক আক্রীন্ত হইয়াও 
বুদ্ধ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আঁছেন। তাহার মন শান্তির 
যে আলোকময় রাজ্যে বিরাঁজিত, প্রলোভন তথায় প্রবেশ 
করিতে পারে না। কাম পরম! সুন্দরী নারীমুত্তি ধারণ 
করিয়া, মোহ দীনববেশে, মদ, মাসধ্য প্রভৃতিও নানা 
আকার পরিগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রলুন্ধ করিবার জন্য 
কৌশলজাল বিস্তার করিতেছে । কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাযোগীর 
তপঃপ্রভাবের নিকট ইহার সকলেই পরাভূত হইল। 

অজন্তার ১৭নং গুহা বু শোভন চিত্রে অলঙ্কৃত। 
ভিখারী বেশধারী ভগবান্‌ বুদ্ধের সম্মুখে সপুজ জননীর 
খোঁদিত ছবিখানি এ গুহার সর্বশ্রেষ্ঠ শোভা। উদারমুত্তি 
দীর্ঘকাঁয় বুদ্ধ দীড়াইয়। আছেন, নরনারীর দুঃখে তাহার 
হৃদয় ব্যথিত, তাহার অন্তরের সেই অনন্ত করুণা মুখমগ্ুলে 
পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ভিখারী বেশে এক নারীর 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই জননীও পুত্রের হস্তে 
ভিক্ষার দ্রব্য দিয়া আপনার ছুই হস্তে পু্রের হাত ধরিয়৷ 
ভিক্ষা, দিতেছেন। ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের ভাঁববিহবল মুখের সৌম্য 
কাস্তি দর্শনে মাতীপুত্র উভয়ে বিস্ময়ে বিকল হইয়া তীহার 
মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। বাঁসকের মুখে সরলতা ও 


নিভীকত। এবং জননীর মুখে আত্মনিবেদনের ভাব ফুটিয়। 
উঠ্ভিয়াছে। 





বৌদ্ধ-ভারত 


০৩ 





ৃ ্‌ 





(৫ 


রে 
2 


র সন্ফুখে 


কিউ 





২০১ বোদ্ধ-ভারত 


এ পাস্টিপ সিলাস্িপাসিল পিল পাস পাসি পাটি ৯৮ সিল লাস পাটি সি পাটি এ ৮ শা পাটি পা লা্িপাস্ি পা্পাসটিলাসি বাপ্পা পিতা পাসিপিসিপলিস্টিপাসিলিসিলাসি এনদপাসিলানি শিলা সিল ও পাস্ছিল উপাসিপরসিতানলিছি পরি 


অজন্তাগুহায় ভগবান্‌ 
বুদ্ধের জীবনের সকল ঘটন! 
এবং বৌদ্ধজাতকের অসংখ্য 
চিত্র আছে। ধর্মের যে 
সকল কথ। ভাষায় প্রকাশ 
করিলে জটিল হইয়া উঠিত 
চিত্রে ও ভাক্কধ্যে রেখাক্ষরে 
টস স্&া তাহ! গ্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্য 
/২$% সিএ] করা হইয়াছে। এখানে 
রদ) ১ রাজমভা, যুদ্ধবিদ্রোহ, 
দাম্পত্যপ্রেম,। ব্যঙ্গচিত্র 
প্রভৃতির অভাব নাই; বু 
এঁতিহাসিক চিত্রও অজন্তায় 
দূ হইয়া থাকে। 
সৌন্দর্য্যের উন্মেষজন্য 
প্রখানে আলঙ্কারিক চিত্র- 
কলাঁও অঙ্কিত হইয়াছে। 
কিন্তু এ সকলের মধ্যে 
আধ্যাত্মিকতার এক স্থর 
যা রা ধ্বনিত হইতেছে। 
8. এ) খুপূর্র্ব চতুর্থ শতাব্দী 
[গুহার ছাঁদের আনঙ্কারিক চিত্র) হইতে বৌদ্ধশিল্পের অভ্যুত্থান 


জি ৯ ্ঠ 


৫ রং 
10. ২১ 
/ ম 
1, 

4. 


১ সে 





বৌদ্ধ শিল্ল ২০৩ 


দলে সি স্লিপ জি আসি লি সিকি লাস লাস্টি পাটি শাসিত সি লীস্টিলি সস পাস্পির্লি শত সরল সি পলা পী সির্পা সি এ পে সটিিস্টিশসি শী রশ শি সিসি পাস 


হইয়াছিল। উ়্িস্তার হস্তি- গুম্ফা, ব্যাত্ গুক্ষা প্রভৃতি বৌদ্ধ 
শিল্পের স্কুল প্রারস্ত সূচনা করিয়া থাকে। খুষপুর্ব তৃতীয় 
শতাব্দী হইতে এই শিল্প অসামান্য উন্নতি লাভ করে। এ 
সময় হইতে আরস্ত করিয়! খষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত 
কয় শত বগসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য স্তম্ত, ভূপ, চৈত্যঃ 
বিহার নিশ্মিত হইয়াছিল এই সকলের শিল্পশোভা দর্শকগণের 
হদয়রঞ্জন করিয়া থাকে । হীনযান বৌদ্ধগণ বুদ্ধকে মহা- 
মানবরূপে শ্রদ্ধা করিতেন, তাহাকে পরমেশ্বরের আসনে 
স্বান দান করেন নাই, এই জন্যই বোধ হয় অশোক- 
যুগের শিল্পের শৌভ1 হৃদয়স্পর্শী হইলেও এ যুগের 
শিল্প গভীর আধ্যাত্মিকতায় মহোচ্চ হইয়া উঠিতে পারে 
শাই। 

অতঃপর মহাযাঁন বৌদ্ধধম্মে যখন ভক্তিবাদ দেখা 
দিল, মানু বুদ্ধ যখন পরমেশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন, 
তখন তগবান্‌ বুদ্ধ ভারতীয় শিল্পীর হৃদয়ের সকল শ্রদ্ধা, 
সকল ভক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। তখন হইতেই 
শিল্পীরা তাহার জীবনের সকল ঘটনা মন্দিরে, বিহারে, 
চৈত্যে, গিরিগুহায় অস্কিত করিয়া আপনাদের ভক্তিবৃত্তির 
চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ভক্তিরসে 
আগ্লুত হইয়া শিল্প উদার, বিশাল ও মহান্‌ হইয়া 
উঠিল। 

ৃষ্ঠীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর পৌরাণিক মন্দিরসমূহে 


২০৪ বৌদ্ব-ভীরত 


স৯লাস্প্মিিস্মিরিসস্টিস্সি দিলা এ স্টপ কিলার যত ৯০ সফলতা এ ছিল সিলাসিপীসি-লা সিলসিলা লিলি পিস্তল পি রা সি গালা লা: পাজি লিক 


বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের স্পট নিদর্শন রহিয়াছে। 
তারপর ভারতে তামসী নিশার আবির্ভাব হইল। সেই 
তমিআ্মার মধ্যে ভারতের গৌরবময় শিল্প কেমন করিয়া বিলুপ্ত 


হইল তাহা এখনও স্ুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায় 
নাই। 





সারনাথ স্ত্প 
(ত্রয়োদশ অধায়ের আরন্তে ) ২০৫ পু? 








ত্রয়োদশ অধ্যায় 


7৫০১ 
তৌদ্ধতর্মেল বিক্ষৃতি 


বৌদ্ধধর্ম কেন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ধর্্মরূপে হিন্দুধর্মের পার্থ 
ভাঁরতবর্ষে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত রহিল না, ইহা ভারত-ইতিহাসের 
এক অমীমাংসিত সমস্তা। এই উদার মৈত্রীমূলক ধর্ম 
ভারতীয় আধ্য সভ্যতার উৎস হইতে উত্থিত হইয়া ইহার 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নৃতন আকার 
প্রদান করিয়াছে । 

খৃষটপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে এই ধর্্দ সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। বৌদ্ধদের পীতবস্ত্রে তখন জন্বদ্বীপ পীতমূর্তি ধারণ 
করিয়াছিল। খৃর্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দী পথ্যস্ত 
সাতশত বৎসর মধ্যে ভারতবর্ষে অসংখ্য বৌদ্ধ গ্রস্থকারের 
প্রাছুর্তাৰ হুইয়াছিল। তাহার! বৌদ্ধধর্মের স্থনীতি ও দার্শনিক 
তত্ব বিশ্লেষণ ও বর্ণন। করিয়া বু গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন । 
রামানুজের সময় পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে শিক্ষাকেন্দ্র 
বৌদ্ধশান্জ্ীয় অসংখ্য গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত হইত। 
বিস্ময়ের বিষয় এই, যে, এই সকল বৌদ্ধগ্রন্থের চিহ্ুমাত্র 
ভারতবর্ষে দৃষ হইত না। 





হত বৌদ্ধ-ভারত 


২টি সস লাল সিলসিলা পিসি সপ লস পিসি সিপীন্দ-লা সি পাসটিল সিন্স সিউল লস লাস্মিপস্ছিলাস্মিপাস্সিপাস্ষিতিস্সি ভাসি লাস পি পা লিিলাসমিপিসসিতিসদিসিলা সহ পোস্ট সত সিস্সিপা সিসি ও ৪০০ 


নেপাল, তিববত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ও 
কোরিয়া! প্রভৃতি দেশ হইতে যদি আধুনিক কাঁলের স্ুধীগণ 
বৌদ্ধগ্রস্থ সকল প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে এই কথা 
বলাও দুরূহ হইত যে, এই সকল গ্রন্থ ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলী 
একসময়ে রচনা করিয়াছিলেন । 

ভগবাঁন্‌ বুদ্ধের উদদারধর্ম্ম যুক্তিমূলক । এই মহাপুরুষের 
ধন্ম ধাহার! গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার! তাহার মৃত্যুর পরে 
শ্মশীনেই দেহাস্থি-ব্ভাগ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
বুদ্ধের মৃত্যুশয্যায়ই তাহার শিষ্যগণ যুক্তিমূলক ধর্মে নুতন 
ভাব সঞ্চার করিয়। যুক্তির সুনিদ্দিট রেখ। হইতে কথঞ্চিৎ দূরে 
গমন করিয়াছিলেন । বুদ্ধের শিষ্যগণ তাহার মৃত্যুর পরে তদীয় 
উপদেশাবলী সংগ্রহ করিয়া তদনুসারে ধন্মসাধনীয় নিরত 
ছিলেন। প্রায় এক শত বগ্সর বৌদ্ধগণের মধ্যে বিশেষ 
কোন বিরোধ ঘটে নাই । অতঃপর নিয়ম প!লন লইয়! বৌদ্ধ 
সঙ্ঘে বিবাদ উপস্থিত হয়; এই বিবাদের মীমাংসার জন্য 
বৈশালী নগরে এক মহাঁসভার অধিবেশন হইয়াছিল কিন্তু 
বিবাদের মীমাংস। ন| হইয়া বৌদ্ধগণ স্থবিরবাদী ও মহাসাড্ঘিক 
এই ছুই দলে বিভক্ত হুইলেন। জনবলে মহাসাড্ঘিকেরা 
প্রবল হইলেন। সম্রাট অশোঁক স্থবিরবাদদী অর্থাৎ হীনযাঁনী 
বৌদ্ধ ছিলেন। তাহার পৃষ্ঠপৌোষণে এই ধর্ম্দ পিংহলে প্রচারিত 
হুইয়! অগ্ভাপি তথায় বিষ্কমান রহিয়াছে । 

মহারাজ কনিক্কের রাজত্বকালে জালন্ধরে মহাসাঙ্ঘিকদের 
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শাসিত স্পা ত উিিপাসদিপিস্দিলাসিপানিপী সি পী্দিলিসটিলীসটিলীসটিপা সস্তা সপ পি 





সি পিসি সিভাস্টিরী সিসি শাসপিপিস্পপসিলী সিল এ ছিপিসিপিসটিাস্সিলী উস পাতি আপা লাসিলাসিলস্িা্িলাটি লাি্পাসছিলা সিন্স সিরা তো নিলি তাক 


এক সভায় তাহাদের ধর্মপুস্তক রচিত হয়। এই সময়ে 
মহীসাজ্বিক মহাযানরূপে পরিণত হয়। এই মহাধান আবার 
মন্ত্রধান, ব্ভ্রধান, সহজযান, কাঁলচক্রযান প্রভৃতি নান। শাখায় 
বিভক্ত হইয়া পড়ে । 

বৌদ্ধধর্মের অবনতির ইতিবৃত্ত বর্ণন| করিয়া পণ্ডিত হর- 
প্রসাদ শীন্ত্রী মহাশয় “নারায়ণ” পত্রিকায় লিখিয়াছেন-_ 

বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার 
করিলেন তাহাতে ব্যভিচারের কোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। 
ভিক্ষুর। ক্রমশঃ খুব বাবু, বিলাসী এবং তাঁহার উপর অত্যন্ত 
ইন্দ্িয়াসক্ত হইয়া! উঠিল। 

মহাঁধান ধন্ম খুব উচু ধর্ম। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, 
আয়ত্ত করিতে ও মহাঁধানের মত কাধ্য করিতে বহুকাল লাগে, 
অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত 
না। মহাঁধানের আচাধ্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা 
বাহির করিয়াছিলেন । তীহারা বলিষা দিয়াছিলেন তোমরা 
“ধার্ণী” মুখস্থ কর “ধারণী” জপ কর, “ধারণীর” পুঁথি পুজা কর 
__ তাহ! হইলেই তোমাদের মহাধানের পাঠ, স্বাধ্যায়় যোগ 
সকলের ফল হইবে। “ও ধুণু ধুণু ক্রীং ফট স্বাহা” প্রভৃতি 
মংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্রকে “ধাঁরণী বলে। এইরূপে যে কত ধারণী 
তৈয়ার করা হইয়াছিল তাহার সংখ্যা কর! যায় না। 

বৌদ্ধধশ্ধে দেবতার সংআবব নাই। দেবতার পুজা অর্চন! 
হীন্যানে ছিলই না । বুদ্ধের মৃত্যুর চাঁরিপীচ শত বুসর পরে 
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বুদ্ধমুর্তি বিহারে প্রতিঠিত হয়। ক্রমে এক একটা করিয়া 
ধ্যানীবুদ্ধ আসিতে লাগিলেন। প্রথম “অমিতাঁভ”, তারপর 
“অক্ষোভা,” তারপর “বৈরোচন* তারপর “রতুসম্তভব,”» তারপর 
“অমোঘ সিদ্ধি,” আপিয়া জমিলেন। ক্রমে এই পঞ্চ 
তথাগতের পাঁচটা শক্তি দড়াইল। শক্তিগণের নাম “লোচনা 
“মামকী,» 'তাঁরা৷ পান্তরা” আধ্যতারিকা । পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের 
পঞ্চ শক্তিতে পাঁচজন বোধিসত্ব হইলেন। তীঁহাদের মধ্যে 
“মঞ্ুতী” ও “অবলোকিতেশ্বর” প্রধান। অবলোকিতেশ্বর 
করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন 
হুতরাং তাহার পুজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের উৎসাহ 
অনুসারে তাহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল। অনেক পদ 
হইতে লাগিল, অনেক মস্তক হইতে লাঁগিল। তাহার পুজা! 
একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নান! 
রূপ ধরিয়| বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার 
পরে অনেক ডাকিনী, ষোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব 
বৌদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। 

বুদ্ধ দেবতা মানিতেন না। তাহার শিষ্েরা শেষে ডাক, 
ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, ভৈরব, 
ভৈরবী প্রভৃতির উপাসন! করিয়া আপনার! অধ:ঃপাতে গেল, 
আর সঙ্গে অঙ্গে দেশট। হুদ্ধ অধঃপাতে দিল। 

বৌদ্ধধর্ে অনেক দিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধ 
নিজে ষেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষ। দিয়া ভিক্ষুণী করিতে 
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আরন্ত করিয়াছিলেন সেই দিন হইতেই তাহাকে সংঘের 
বিশুদ্ধিরক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। 
তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না । 
কিন্তু তাহার মৃত্যুর পাঁচছয় শত বসর পর হইতে ভিক্ষুর! 
ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল, ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। 
এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ত হইল। সমাজে আসল 
ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল, গৃহস্থ ভিক্ষুদদের আদর তত ছিল 
না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল আধ্য। আসল ভিক্ষুরা 
আধ্যদ্ের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু অনাধ্য হইলেও আসল 
ভিক্ষুদের আধ্যেরা নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের 
ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের 
সম্তানসন্ততি হইত, তাহারা আপনা আপনি ভিক্ষু হইয়া বাইত। 
একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত-_ 
তাহাকে প্রথম “ত্রিশরণ” গ্রহণ করিতে হইত। তাহার পর 
“পুণ্যানুমোদনা৮ শিখিতে হইত, “পাপদেশনা” শিখিতে হইত, 
“পঞ্চশীল” গ্রহণ করিতে হইত, “অফ্টশীল” গ্রহণ করিতে 
হইত, দপ্দশশীল” গ্রহণ করিতে হইত, “পোধধব্রত” ধারণ 
করিতে হইত-__-আরও কত কি করিতে হইত। ইহাতে 
তাহাদের অনেক সময় যাইত, কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে সে 
একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে সকল জিনিষ অন্যকে বহুকা'লে 
শিখিতে হইত, সে সে সকল বাড়ীতেই শিখিত, তবে আমাদের 
যেমন পৈতা একট। সংস্কার মাত্র উহাদেরও এ রকমে ত্রিশরণ 
১৪ 
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পা রর পি 


আমাদের দেশে যেমন “জাত বৈষ্ণব” বলিয়া একটা জাতি 
হইয়াছে, সে কালেও তেমনি “জাতভিক্ষু” বলিয়া একটি 
জাতির মত হুইয়াছিল। উহাদের যত দল পুষ্টি হইতে লাগিল, 
আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গুহস্থ 
ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত, ভিক্ষাও করিত, 
কেহ বা রাজমভুর হইত, কেহ বা রাঁজমিন্ত্রী হইত, কেহ ঝা 
চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাক্রা হইত, 
কেহ বা ছুতার হইত-_-অথচ ভিক্ষাও করিত, ধন্মও করিত, 
পুজাপাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌঁরোহিত্যটা ক্রমে ক্রমে 
আসিয়া কারিগরদের হাঁতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম, 
ঘরে বসিয়া করা যায়-_একটু হাত পাকিলে কাজও ভাল হয়, 
ছুপয়সা৷ আসেও বেশী, গৃহস্থ ভিক্ষু সেই সকল কাজই করিত। 
সৃতরাং তাহাদের ধন্ম করিবার সময়ও থাকিত-_বড় বড় 
উৎসবে ছু'চার পয়সা খরচও করিতে পারিত কিন্তু বেশী 
লেখাপড়া শেখা, ধ্যান-ধারণ। করা, ভাবনা-চিস্তা করার সময়ও 
থাকিত না প্রবৃত্তিও থাকিত না, তাহা! হইলে মোট দাড়ায় 
এই যে বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যট। মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়! 
গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহীরে থাকিতেন। বিহারের জমি- 
জমার আয় হইতে কোনরূপে গুজরাণ করিতেন। ক্রমে রাজারা 
প্রায় বিধন্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধপঞ্ডিত হইলে যে রাজ- 
সম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাঁজারাও ছোট 
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০০ পাতি স্পপী সী লি অপাসসিতি সরি সা লি 


ছোট রাজা--আপনাদের পগ্ডিত পোঁধণ করিয়া আবার যে 
বিধক্্মী বৌদ্ধপণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তীহাদের সে সাধ্য 
থাকিলেও তাহাদের পণ্ডিতের তাহা করিতে দিতেন না; 
নৃতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে 
শোচনীয় হইয়! দীড়াইল।” 

শীল্্রী মহাশয়ের উক্ত বর্ণনা হইতে বৌদ্ধধন্মের বিকৃতি 
নৃস্পষ্ট হুদয়ম করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অবনতি ঝা 
বিকৃতির জন্য বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে ইহা 
যুক্তিপূর্ববক স্বীকার কর! যায় না। বিকৃতি কোন ধণ্মকে ইহার 
যথার্থ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, নেড়া-নেড়ীর! 
যেভাবে বৈষ্ণবধন্ম্ের আচরণ করে উহার ছারা মহাপ্রভু চৈতন্য- 
দেবের প্রেমের ধর্মের বিচার করা যায় না। ইন্দ্রিয়াসক্ত তথা” 
কথিত বৌদ্ধদের পঞ্চ-মকার সাধন! নির্ববাঁণ-বক্ত বুদ্ধের মৈত্রী- 
মূলক সদ্ধর্্মকে গৌরব্যুত করিতে পারে না। 

তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, এই পাঁপাচার চরিত্রহীন 
বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লৌকসাঁধারণের মনে বৌদ্ধসমাঁজের 
প্রতি অশ্রদ্ধ! জন্মিয়াছিল। বৌদ্ধসমাঁজ ধর্ম্মবলহীন হইয়া 
দুর্ববল হইয়। পড়িয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে 911 0791165 7110 তত্প্রণীত 1711)010191) 
2180 73000017151 গ্রন্থে বলিয়াছেন__ 
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ভারতীয় ধর্ষ্দের অবনতি এই ধন্মের কোন মৌলিক 
দুর্বলতার জন্য ঘটে না, ইহার প্রকৃত কারণ ধর্মের 
সার্বজনীনতা। ইয়ুরোপে যে সকল ব্যক্তি দ্বৃণিত ব্যবলায়দ্বারা 
জীবিকার্জন করে, ধন্মসমাজের সহিত তাহাদের কোন যৌগ 
আছে এমন কথ কদাচিৎ তাহাদের স্মৃতিপথে উদ্দিত হইয়া 
থাকে । কিন্তু ভারতবর্ষে দস্থ্য, হত্যাকারী, প্রতারক, পতিতা- 
নারী, এমন কি পাগলও আপন আপন রুচি অনুসারে ঈশ্বর 
মানিয়া থাকে । 

বৌদ্ধধর্ম উদ্দারভাবে এই ধর্মের পতাকাতলে সকলকে 
আশ্রয় দান করিয়াছিল, ইহা এই ধর্মের সাম্প্রদায়িক 
ছূর্ববলতার হেতু হইলেও মহত্বব্যঞ্জক ৷ 

কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমান ধণ্মের অভ্যুর্থানই 
বৌদ্ধধর্মের পতনের কাঁরণ। নব ধর্মাবলদৃপ্ত মুসলমান 
আক্রমণকারীর বৌদ্ধদের মন্দির ও চৈত্য ধ্বংস করিয়া সেই 
সেই স্থানে মস্জিদ নির্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু কেবল মুসল- 
মানদের এই আক্রমণই বৌদ্ধধর্মকে দেশ ছাড়া করিয়াছে 
ইহাও নুযুক্তি বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানেরা একমাত্র 
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বৌদ্ধমন্দির ও বদি খিননট করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার। 
হিন্দু-মন্দির ও হিন্দুদেবদেবীর বিগ্রহ চূর্ণ ও বিকলাঙ্গ করিয়া- 
ছিল। মুসলমানদের আক্রমণের ভীষণত৷ হিন্দুধন্মী সহ্য 
করিতে পারিয়াছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম উহা সহ্য করিতে পাঁরিল 
নাকেন? বস্ততঃ মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্বেবেই বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রাধান্য ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইতেছিল। 

মুসলমানের! যখন ভারত আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল তখন হিন্দু 
ধর্ম ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবল 
মন্দিরধ্যে নিবদ্ধ ছিল। এই জন্যই মুসলমানেরা! মন্দির ও 
বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্ম নির্মূল করিতে পারে নাই। এই 
প্রসঙ্গে শ্যর চার্লস্‌ ইলিয়ট লিখিয্বীছেন-_-1300 আ])০:৩ 29 
17100019501 ৮25 901590০0৮61 006 0০901701%, 
30001018]0, 2.5 0010061009,060. 11 02 51920000102 
50211595910 1721) 00999 91909500520 0919 
[60121160 10001)175 00051090021): 0902018 ০ 
10790900108 610097 075. 51010 ০1 06 1] 0911109 
01 006 259117)112,015 11000161706 01 009 13120100105, 

তখন হিন্দুধন্্ম দেশব্যাপী ছিল, কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধধর্ম 
বড় বড় মঠে আবদ্ধ ছিল সেইজন্যই মঠগুলি যখন ভগ্ন হুইল 
তখন এই ধর্মের মুসলমানদের উৎপাত এবং ব্রাহ্মণদের আত্মস্থ 
করিয়া লইবার উদার প্রভাবের প্রতিকূলে দাড়াইবার আর 
সাধ্য রহিল না। 
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বৌদ্ধগ্রন্থে কোন কোন স্থানে বৌদ্ধ নির্যাতনের উল্লেখ 
আছে। এ নির্যাতন বিচ্ছিন্ন ঘটন! মাত্র । নিখিল ভারতের 
বা ভারতের কোন বৃহৎ অঞ্চলের হিন্দুগণ কদাঁচ সান্প্রদাধ়িক- 
ভাবে বৌদ্ধদিগকে দলন করে নাই বরং ইহাই বিস্ময়কর সত্য 
ঘটনা যে, ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ সহতআঁধিক বৎসর মিত্র- 
ভাবে পাশাপাশি বা করিয়াছেন। ইয়রোপখণ্ডে প্রোটেফ্টাণ্ট, 
খুষ্টীনেরা রোমান্‌ কাথলিক্‌ খৃষ্টানদের দ্বারা যেমন ভাবে 
লাঞ্ছিত হইয়াছেন, ভারতবর্ষে ধন্মমত লইয়া তদ্রপ শোণিত- 
পাঁত ও হত্যাকাণ্ড কদাঁচ ঘটে নাই। যিনি বৌদ্ধধর্মের জন্য 
পর্বন্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই স্থুবিখ্যাত বৌদ্ধভূপতি 
অশোক তাহার প্রজা পুপ্তকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন যে, বৌদ্ধসাধু ও ব্রান্ষণ উভয়কে তুল্যরূপে শ্রদ্ধা করিতে 
হইবে। 

বৌদ্ধনির্ধ্যাতক বলিয়। ফাঁহার! কুকীন্তি অর্জন করিয়াছেন 
তাহাদের মধ্যে কাঁশ্মীরাঁধিপতি রাঁজা! মিহিরকুল, বঙ্গাধিপ 
নরপতি শশাঙ্ক এবং পুষ্যমিত্রের নাম উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। ইহাদের ব্যক্তিগত সাময়িক অত্যাচার কদাচ 
সান্প্রদায়িক আকার পরিগ্রহ করিতে পারে নাই। 

খৃষ্টায় সপ্তম শতীব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পীচশত 
ব্ুসর মধ্যে কুমীরিল ভট্ট, শঙ্করাঁচধ্য, উদয়নাচার্য, রামানু- 
জাচীধ্য প্রভৃতি ধর্্মীচাধ্যগণ জন্মগ্রহণ করিয়। দার্শনিক ধর্মমত 
প্রচার করিয়াছিলেন। ইহাদের প্রচারিত ধর্মমত এবং 
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চরিত্রের প্রভাব লোকসাধারণের উপর পতিত হইয়ীছিল। 
লোকমগুলী দলে দলে ইহাদের মতানুবর্তন করিয়া হিন্দুসমাজে 
নববলের সঞ্চার করিতে লাগিল। শঙ্করের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধধর্ম বলিয়। উক্ত হইয়। খাকে। যে সকল সুধী বৌদ্ধ 
ধর্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নৃতন হিন্দুধর্মের প্রাধান্য 
কীর্তন করিতেন, তাহারা এই ধর্মের উচ্ছনীতি বরণ করিয়াই 
ইহাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন। ভগবান বুদ্ধ বিষ্ণুর 
অন্যতম অবতার বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছেন। আধ্যসভ্যতার 
বিশাল বক্ষ হইতে যে ধরন্নমতরন্ পর্বত-মমীন উত্থিত হইয়াছিল 
সেই তরঙ্গ উক্ত সভ্যতাঁর সহিতই বিলীন হইয়াছে। বুদ্ধের 
আফ্টার্িক সাধনামুলক ধন ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, 
উহ1 নিখিল ভারতের চিরন্তন উদার ধণন্মমধ্যে স্বীয় স্বতন্ত্-সত্তা 
মিশাইয়। দিয়াছিল। ভারতের বাহিরে চীন, জাপান, তিব্বত, 
সিংহল প্রভৃতি যে সকল দেশে আমর। বৌদ্ধধর্মের বিচিত্র 
বিকাশ দেখিতে পাই, সেই সকল দেশে এই ধর্ম্ম-মহীরুহের 

স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির প্রচুর অবকাশ আছে। তবে ইহা নিঃসন্দেহ 
যে, অধ্যাত্ম হিসাবে বৌদ্ধধন্মের মূল ভারতভূমিতেই অবিনশ্বর- 
ভাবে বিদ্ধ হইয়াছে এবং এই দেশই উক্ত ধন্মকে এখনও নব 
নব আকার দান করিবে। ভীরতের ভূমি খনন কৃরিয়। এখন 
পণ্ডিতের বৌদ্ধমন্দির আবিষ্কার করিতেছেন। সাধকগণ 
ভারতের অধ্যাত্মভূমি খনন করিলে ইহাও প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিবেন যে, বৌদ্ধসাধনা! এই দেশে যে শিকড় বিদ্ধ 


২১৬ রে 


সলাত ছিল বিিসছি_ ঠা, লালা লাছি লা লালা লাশ ছি লি স্পা কপি স্পস্ট পাও লিপি শীশিশিাস্ছি 


করিয়। রাখিয়াছে, উহা কোন দিন শুকাইয়। মরিয়া যায় 
নাই। 

সাধন-ভজন হীন ও বিছ্যা-বিনয়শূন্য কারিগর বৌদ্ধের! যখন 
সমাজের প্রভু হইল, ইহাঁদের ব্যভিচারে, অনাচারে যখন বৌদ্ধ- 
সমাজের প্রতি লোকে বীতশ্রদ্ধ হইল, তখন নবধন্্মবলদৃপ্ত 
মুদলমান আক্রমণকাঁরীরা! এই ঘুণে-ধরা সমাজমন্দিরের উপর 
অবিষৃষ্যভাবে আঘাত করিয়া ইহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল । যে 
জীর্ণদীর্ণ মন্দির আপনি পতনোৌম্মুখ হইয়া'ছিল,মুসলমান আক্রমণ- 
কারীরা উহ'র শীত্র পতনে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়াছিল! 

মুলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়াছিল এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। এই 
দেশে মুসলমান শাসন প্রতিষিত হইবার বহুপরেও উড়িষ্যায় 
বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। 

লামা তারনাথ তণ্প্রণীত বোদ্ধধন্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন__ 
মুনলমানদের আক্রমণে বৌদ্ধ মন্দিরগুলি ধ্বংস হইবার পরে 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ভারতবর্ষের নানা অংশে ছড়াইয়া পড়েন। এই 
কারণে ভারতবর্ষে নানা অংশে বহু শিলালিপি পাওয়া 
যাইতেছে । মুসলমানদের মগধজয়ের পরেও দাক্ষিণাত্য, 
গুজরাট, ও রাঁজপুতনায় বোদ্ধধন্্ম প্রচলিত ছিল। এ সকল 
রাজ্যে তান্ত্রিকতার চর্চা হইত। মহাপ্রভু চৈতন্য যখন দক্ষিণ 
ভারতে গমন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত ভত্রত্য কৌদ্ধ 
পগ্ডিতদের বিচার হইয়াছিল। 


বোদ্ধধর্মের বিকৃতি ২১৭ 


সত শাস্টিল শি লী সত ৬ শী দলাশিছ তা সি পাস ছি এসি পাস লাশ নি পা সিসি সম পাস্তা লা সিসি পাটি পিপিপি জিপি ইসি লি পি তল এ পি পি পি এ সি পি 


ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হুইয়াছে এমন কথা 
এখনও বলা যাঁয় না । চট্টগ্রাম জিলায় এখনও বহু বৌদ্ধ বাস 
করিতেছেন। উড়িষ্যাঁয় এখনও এই ধন্মের চিহ্ন রহিয়াছে । 
সার চার্লস্‌ ইলিয়ট লিখিয়াছেন,__ 
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কটক জিলার বরম্া, তিগরিয়। এবং নিকটবর্তী অঞ্চলের 
শারকগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিয়। থাকে । 
'শারক” এই নাম “শ্রাবক' নামের আধুনিক প্রতিশব্দ হইবে 
এবং সম্ভবতঃ শারকগণ প্রাচীন কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিল কিন্তু এক্ষণে এক স্বতন্ত্র হিন্দু সম্প্রদায়ে পরিণত 


২১৮ বৌদ্ধ-ভারত 


হইয়া পড়িয়াছে। আপনাদের ধন সম্বন্ধে ইহাদের কোন 
বোধ নাই কিন্ত্বী বশুদরে একবার বুদ্ধদেব বা চতুভূর্জ নামক 
দেবতার আরাধনার নিমিত্ত খগুগিরির এক গুহায় সমবেত 
হইয়া থাকে । “অহিংস পরম ধর্ম্ন” এই শীলটি দ্বারা তাহাদের 
সর্বপ্রকার ধণ্মানুষ্ঠানের আরম্ত সূচিত হইয়া থাকে । ইহার! 
পুরীর মন্দিরকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে । অনেকে সন্দেহ 
করেন যে, এ মন্দির পুর্বের্ধ বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল। 

বাঙ্গলাদেশে বীরভূম জিলার রামপুরহাঁটের নিকটবর্তী খর- 
বৌনা ও বলেরপুর গ্রামে এবং সাঁওতাল পরগণাঁর অন্তর্গত 
সাদিপুর, শিলাগুড়ি, জয়তাঁরা, বাঁশফুলি, বিলকান্দি ও 
হাঁড়ভুঁড়ি প্রভৃতি স্থানে শরাকজাতীয় লোক আজকালও 
বাদ করিতেছে । ইহাদের উপাঁধি__হদদ, রক্ষিত, দত্ত, 
প্রীমাণিক, সিংহ* দাস ইত্যাদি । ইহারা মাছমাংস খায় না, 
স্থরাপান করে না। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্জী মহাশয় বলেন__ 
ইহার! পূর্বের বৌদ্ধ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভারতে বৌদ্ধধর্ম ইহার স্বতন্ত্র সত্ত। রক্ষা করিতে না 
পারিবার আরও একটি কারণ আছে। এই দেশে বৌদ্দরর্ঘ্ম 
যখন পূর্ণ গৌরবে বিরাঁজিত ছিল তখনও গৃহী বৌদ্বগণ জাত 
কন্ম্, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্থে স্ব-স্ব পূর্বব আচার রক্ষা 
করিয়া চলিত। ইহারা ধর্ণ্ম বিশ্বাসে বৌদ্ধ ছিল কিন্তু সামাজিক 
ক্রিয়াকর্ে ইহাদ্িগকে কোন স্বতন্ত্র মগুলীভূক্ত বলিয়! বুঝিতে 
পারা যাইত না। বৌদ্ধের৷ সঙ্ঘের বাহিরে কোন মগুলীগঠনের 


বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি ২১৯ 


সিএ সর সপ লস 











সিসি শপ সরস ০ ৯ পরশ 


চেষ্টা করেন নাই, ইহাই তাহাদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্য রক্ষার 
বিরোধী হইয়াছিল। সার চার্লস্‌ ইলিয়ট লিখিয়াছেন-__ 
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বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়গঠনের দিকে আঁদে লক্ষ্য ছিল 
না। এই ধশ্ম সহজ সর্তে বিশ্বশুদ্ধ লোককে গৃহী বৌদ্ধ বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছিল। এই ধন্মা যতদিন উন্নতির অভিমুখে 
চলিতেছিল ততদ্দিন এই নীতি অনুসরণে সুফলই ফলিয়াছিল। 
কিন্তু এই ধন্্ন যখন অবনতির অভিমুখে যাইতেছিল তখন উহার 
ফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। তখন আর সাধারণ হিন্দুর সহিত 
বৌদ্ধ গৃহীর স্বাতন্ত্জ্ঞাপক রেখা পরিলক্ষিত হইত না। 

একদিকে সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকর্্ন, আচার-অনুষ্ঠানের 
আবেষ্টন রচনা। করিয়। বৌদ্ধবশ্্ন আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেফটা 
করেন নাই ; অন্যদিকে ভারতীয় আধ্য সমাজ ইহার চিরন্তন 
প্রকৃতির প্রভাবে বৌদ্ধদিগকে ইহার বিরাট জঠরে গ্রহণ 
করিবার জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়াছিল। এই দুইয়ের 
সমবায়ে বৌদ্ধধন্্ন ভারতীয় ব্রা্ষণ্য ধর্মের মধো আপনাকে 


২২, বৌদ্ধ- ভারত 


শিষ্টিস্িপ পালা স্পর্শ সিল সিলসিলা সিপিএল সা সলিল সিপাসি লাস্টিতা সতী সরস এ 


নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়াছিল। বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু 
আচারে পরিণত হইল, বৌদ্ধ মন্দির হিন্দুমন্দিরে পরিণত 
হইল! 

বুধগয়া মন্দিরের আধুনিক ব্যাপার আলোচনা করিলেই 
বৌদ্ধমন্দির কিরূপে হিন্দু মন্দিরে পরিণত হইল তাহা বুঝিতে 
পারা যাইবে। বুধগয়া মন্দিরের বর্তমান ভূম্বামী হিন্দু মোহন্ত। 
তিনি প্রাথমিক মুসলমান আক্রমণকারীদের মত বুদ্ধমূত্তি ব! 
মন্দির ধংস করিতে চাঁহেন না। তিনি চান মন্দির ও আগ- 
স্তক তার্থযাত্রীদের উপর ভূম্বামিত্ব করিতে। তিনি হয়ত 
ুদ্ধমুদ্তিকে হিন্দুত্বের সান্প্রদায়িক চিহ্কে চিহিততি করিবার 
অভিলাষী। যে সকল হিন্দু তীর্ঘযাত্রী গয়াধামে পিগুদান 
করিতে যান তাহাদের কেহ কেহ বোধিক্রমমূলেও পিগুদান 
করিয়া থাকেন। বুধগয়া অতি স্তুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলয়! 
এখানে বিদেশ হইতে এখনও বহু অহিন্দু যাত্রী আসিয়। 
থাকেন। তাহ! না হইলে এতদিনে বুধগয়া হয়ত সর্ববতোভাবে 
হিন্দুতীর্থে পরিণত হুইত। 

উল্লিখিতরূপ যুক্তি দেখা ইয়! সার চার্লস্‌ ইলিয়ট বলেন,_ 
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সপ্ত লা লা পরি পি সিসির সান এসি ললিপপ ৬. ত 
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বুধগয়ায় যাহ! ঘটিয়াছে উহার অপেক্ষা অপ্রসিদ্ধ বু বৌ 

মন্দিরে তদপেক্ষা কথঞ্চিত অধিক কাণ্ড ঘটিয়াছে। উহার 


বৌদ্বধর্ম্ের বিকৃতি ২২১ 


একি শা পি সিসি পি পি সপ এ সর্প লস সস লস স্পা সি পাত ০ শাসিস্টিপাস্টিপাশ পাপিস্িতিস্িসিতাসিলস্মিশিসি সিসি পাস শিস পি 


ফলে এ সকল মন্দির হইতে বৌদ্ধচিহ ও বৌদ্ধম্থৃতি চিরদিনের 
নিমিত্ত অন্তহিত হইয়াছে । 

ভারতের অনার্ধ্য সমাজ, অনার্ধ্য সভ্যতা! যে প্রকারে আধ্য 
সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া আধ্যসভ্যতাকে নব আকার 
দান করিয়াছে, ভারতীয় বৌদ্বধঘ্্ম সেইরূপ ব্রাক্ষণ্য ধর্দ্দের মধ্যে 
স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করিয়া দিয়া ইহাকে নুতনত্ব দান 
করিয়াছে। 

সার চার্লস্‌ ইলিয়ট বলেন__ 
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২২২ বৌদ্ব-ভারত 


কক 


তাঁরতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধন্ম্নের তিরোধান আলোচনা করিবার 
সময়ে আমাদিগকে ইহা! মনে রাখিতে হুইবে যে, এই ধর্ম. 
ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয় নাই, এই দেশের মধ্যে বিলীন 
হইয়া গিয়াছে। এই সংমিশ্রণের ফলে যে ধণ্মের উদ্ভব 
হইয়াছে উহ্াই যথার্থতঃ হিন্দু ধণ্ম নামে অভিহিত হইয়া 
থাকে । নামে যাহাই হউক এই ধর্ম অনেক বৌদ্ধ আচার ও 
ধর্মম-বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে । বৌদ্ধধর্মের সহিত সংমিশ্রণ না 
হইলে হিন্দু ধর্ম বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইত না। দৃষীন্ত 
স্বরূপ ইহা বল। যায় যে, এখন যে, হিন্দুদের মধ্যে অনেক 
সম্প্রদায় জীববলির বিরোধী, ইহার মুলে বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে 
'প্রাণীহিংসা করিব না ইহা একটি বৌদ্ধশীল। সাঁধুদের মঠ 
এবং দ্রাব্ভিদেশীয় পুরোহিতদের শাঁসন-নীতি মধ্যেও বৌদ্ধ- 
প্রভাব পরিলক্ষিত হইতে পাঁরে। একেবারে অসংশয়ে না 
বলিতে পারিলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে, শঙ্করের 
'দার্শনিক মতের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব রহিয়াছে। 


সরন্থ-গ্রণয়নে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির 
সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে-_ 
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